সারস্বত গ্রন্থাধলী--সংখ্য! ৪ 
ভ্ান্তিক্ষ-ওও স্বর 
ব্‌ 
তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি 


যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিত্বস্ত সদসদ্বাখিলাঁত্মিকে । 
ভন্য সর্ববন্য যা শক্তি স! ত্বং কিং স্ত;য়সে সদা ! 
সসমার্কপ্রের চপ্তী। 


পরিত্রা্জকাচার্যয 


আনাম বর্লীর-লাঙশ্বত মঠ হইতে = 
কুমার চিদানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 


৯৯ সা পাপ পা সপন স্টক লাল কাতি পি পি "= পি ৯. অল পপর জা আন ক মা ৮ পাপ পপ পল সপ “পল পল অপ পলা শা শী অল 


চতুথ সংস্করণ ১৩৩১---পঞ্চম সচত্র 
[ পথম সংস্করণ ১৩১৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৩ তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮, 


মি 


২৩৮ নং নবাবপুৰ, চাঙা “্জাহ্নবী-প্রেসে” 
প্রিন্টার গ্রীসতীশ চন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত 


উৎসর্গ পত্র 5 


গরবিনী মা আমার ! পরলোক প্রয়াণকালে তুমি ২? 


রর ও তৎ সৎ 

৪ a 
CE 
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$ জগজ্জননীর ক্রোড়ে স'পিয়া দিয়া গিয়াছিলে ; তান আমাকে 
₹ তীহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে কিরূপে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহার 
ৰ নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমার রাঙ্গা প! দু'থানর 
$ উদ্দেশে নিবেদন করিলাম। 

জননি ! জগজ্জননীর কোলে বসিয়া জানিয়াছি, তোমাদের 
্রিমৃর্তি তীহারই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ মাত্র ; মূলে তোমরা 
% অভিন্ন । তাই ডাকি মা, শিশুর ভার নিভে ভয় পেতে হবে 
* না, এবার আমি তেরি ভার নিব; তোরে বুকে” রেখে চো’খে 
& পাহারা দিব! এস গৌরি মনোময়ী দেবী আমার! প্রকাশিত 
হও--একবার প্রত্যক্ষ করি। সাধনার সাধ পুরাও গো! আমার 
অন্তরে অন্তরে প্রকাশিত হও, আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করি। 
? 'প্রেমময়ি { আমার মনোমরী য়েয়েটীর বেশে হৃদয়াসনে এসে-- 
টু নিত্য নৃত্য কর; আমি আত্মহারা--পাগলপারা হইরা তোমায় 
(& দেখি। এই আবার ভিন্ন বরক্মপদও যে আমার নিকট ধেনুদপ্ডের ন্যায় 
» হেয়। তাই মা! তোমায় ডাকি-- ৯] 


"তিলেক লাগিয়া-_হৃদয়ে বসিয়া হাসিয়া কথাটা কও ।” 
আসিয়া আমার উপহার গ্রহণ কর। 
তোমা আরে ছেলে-_ 


স্‌” 


পরম 


[নল 


নিগম 


মা 


শ্ীমদাচাবা দ। 
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গ্রন্থছকারের বক্তব্য 


স্থস্ট1ৎখথিলং জগদিদং সদ সংস্বরূপং 

শক্ত্য] স্বয়া ব্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্‌ । 
ংহৃত্য কর্পসময়ে রমতে ততৈকা 

তাং সর্বববিশ্বজননীং মনসা ম্মরামি ॥ 


হাহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ধাহ্াকে অবলম্বন করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছে এবং কল্লান্তে যাহাতে উপসংহত হইবে, সেই ব্ৰহ্ম- 
বিষু-শিবারাধ্যা বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়! মহামায়ার কৃপায় তদীয় কৃপালব্ধ “তাপ্রিক- 
গুরু” অন্য সাধারণের করে পরমাদরে অর্পণ করিলাম । 

বঙ্গদেশে তত্ত্রশাস্ত্রের বড়ই প্রভাব। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব £াভৃতি 
সাকারোপাসকগণ তশ্র-শাস্ত্র মতে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া থাকে । জপ, পুজা, 
যাগাদির অধিকাংশ তস্ত্রোক্ত মতে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । অক্ত্রেক্ত উপা- 
সনাই কলিকালে প্রশস্ত ও আত্তকলপ্রদ। যথা, 


কৃতে শ্রত্যুক্তমাগঃ স্তাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসস্ভবঃ । 
বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলা বাগমলন্ তঃ ॥ 


সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাধুগে ন্দৃত্যুক্তঃ দ্বাপরে পুরাপোক্ত এবং 
কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় 1 কতএব 
কলিযুগে তন্ত্রমার্গ ব্যতীত অন্তান্ত মার্স প্রশস্ত নহে। এই সকল শাস্ত্রধচন 
অবজগ্খন করিয়াই বোধ হয় তন্তশান্ত্র এতদ্দেশে প্রভাব ক্র্টার করয়াছে ? 


WE 


এবং তত্্র-শান্তরমতে সন্ধ্যাহ্বিক, তপঃ, জপ, পূজাদি অনুঠিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তন্ত্শাস্ত্র প্রাধান্ত লাভ করিলেও 
বর্তমানে তন্ত্রজ্ঞ গুরু অতি বিরল। কেন না, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি জোরে 
কাহারও তন্ত্র বুঝিবার বা বুখাইবার ক্ষমতা হয় ন! । বাস্তবিক গুরুমুখে 
উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে তন্তান্েরগ্রক্কত অর্থ বোধ ও মৰ্ম্ম গ্রহণ করিবার 
শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্র প্রদর্শিত 
পন্থায় দীক্ষ! গ্রহণ ও ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠান করিয়াও কেহ ফল লাভে সক্ষম 
হয় না। কারণ তত্প্ত গুরু অভাবে ক্রিরা-কলাপ যথারীতি সম্পন্ন হইতে 
পারে না। এই.সৃকল কারণে অনেকে শাস্ত্র-গ্রস্থ অবিশ্বাস করিয়া থাকে । 
'দেশের এই ছুরবস্থা দশনে আমার পরিচিত সাধন-পিপাস্থ কতিপয় শিক্ষিত 
ব্যক্তি আমার লিখিত “জ্ঞানীগুরু* ও *পোগীগুরুর”” ন্যায় তন্রশান্ত্র সম্বন্ধীয় 
একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাাদিগের 
উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। কতদূর 
স্কতকাধ্য হুইদ্াছি, তাহ৷ সুধী সাধকগথের বিবেচ্য । 


এতদ্দেশে অনেকগুলি তন্তর-শান্ত্র প্রচলিত আছে। আমি কিন্ত কোন 
নির্দিষ্ট গ্রন্থের অনুসরণ করি নাই। মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
উপায় স্বরূপ যে সকল ক্রিয়া-কলাপ প্রয়োজন--গুরুমুখে আমি যাহ! 
শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই কিয়দংশ অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রকাশ্য এবং সকলের 
করণীয় ও সহজসাধ্য বিষয়গুলি যুক্তির সহিত এই গ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে । তত্্রশান্র গুল আধা খাধিগণের অলৌকিক সৃষ্টি । 
তন্বগুলি সষাহতচিত্তে পাঠ করিলে বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। 
ক্কানী বাঅজ্ঞানীর যাহ! কিছু প্রয়োজন সমন্তই তন্ত্র মধ্যে দৃষ্ট হইবে। 
তন্গুলি সাধন, শান্ত, ইহাকে প্রধানতঃ ছুই তাগে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে। যথা_-গ্রবৃত্তি সাধন ও নিবৃত্তি সাধন। গুবৃতিমার্গে ক্লোগা-. 


৪/০ 

প্রোগ্য, গ্রহণাস্তি, বাজীকরণ, রসায়ন, দ্রব্যগুণ, ষট. কর্ম্ম ( মারণ, স্তম্ভন, 
মোহন, উচ্চাটন, বঙ্দীকরণ ও আকর্ষণ ) এবং দেব, দানধ, ভূত, প্রেত, 
পিশাচাদিয় সাধন-প্রণালী বিবৃত হুটরাছে। ' অসংযত-চিত্ত অবিস্তা- 
বিমোহিত মানব-সমাঞ্জে অবিস্বার সাধন ব্যক্ত করিয়া, সাধকের বিরক্তি 
উৎপাদন করিতে ইচ্ছা! করি না। নিবৃত্তি মার্mের লাধন-প্রণালীই আমার 
প্রতিপান্ধ বিষয়। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিরাবান্‌ সাধকই নিবৃত্তি মার্চের 
অধিকারী । আজিও সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিত্রা্দি প্রচলিত আছে । 
স্থতবাং তাহা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কেবল 
সাধন পদ্ধতি আমি প্রকাশ করিব। আশা আছে।--.এই গ্রন্থোক্ত সাথন- 
প্রণালীসম্মত সাধন করিলে সাধকগণ ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
মানব জীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিতে পারিবেন। 

সাধারণের অবগতির জন্ত' গৃহস্থের নিত্য প্রপ্নোক্জনীয় প্রবৃত্তি মার্গের 
ছুই চারিটা সাধন-প্রণালী পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। সাধন! করিয়া 
শান্ত্রবাক্যের সত্যতা উপলদ্ধি করিবেন। . 

এই পৃস্তকথাঁনিকে তিনভাগে বিভক্ত করিরা,* প্রথম জাঁগৈ তন্ত্র ও 
তন্ত্রোক্ত সাধনাদির যুক্তি, দ্বিতীয় ভাগে সাধন-প্রণালী এবং পরিশিষ্ট 
সাধারণ মানবের সুখ ও স্থাস্থোন্ম উপার্ন বর্ণিত হইয়াছে। আমার 
গুতিপাস্থ বিষয় প্রমাণের জন্য তন্ত্র-পুরাণাদি শাস্ত্রের যুক্তি উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে । যথাসাধ্য সহজ ও সরল ভাবে চলিত ভাষায় বিষয়গুলি 
বর্ণিত, হুইয়াছে। কতদূর রুতকার্ধ্য হইরাছি, তাহ! প্ণগ্রাহী সাধক- 
বর্গের বিবেচ্য | 

' পরিশেষে বন্কব্য--আধ্যাত্মিক তথ ছাদ করিতে হইলে বিধিমত 
/চিত্তগুদ্ধি আবন্তক | ভগবানের ক্রগা! ব্যতীত যাধনতন্ব বুঝিবার দ্বিতীয় 
: উপায় নাই। এক্ষণে 'লাধনপিপাস্থ ব্যক্তিগণ বর্ণাগুদ্ধি, ভাষা-দোষ 


te 


প্রভৃতি শিশুশিক্ষা বিষয় আলোচনা ন! করিয়া, স্বকার্ধ্যে ব্রতী হইলে 
শ্রম সফল জ্ঞান করিব। সাধকগণ কোন বিধর বুঝিতে না পারিয়! 
আমায় নিকট আনিলে সাদরে ও সবদ্বে বুঝাইতে হা সাধনতন্ব শিক্ষা 
দিতে ক্রটী করিব ন। কিমধিকবিস্তার়েগ £-- 
ঢাকা-্শান্তি আশ্রম । তক্তপদাগবিষ্দতিক্ষ 
বংশে শ্রাষণ, বুলন (রাখী) পূর্ণিমা দীন--নিগষানন্দ 
১৬১৮ বাক 


০০০ 


চতুর্থ সংস্করণে বক্তব্য 


গরল্লদিনের মধ্যেই তান্ত্রিক গুরুর তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেমিত হইয়া! বাওয়ার 
চডূর্থ সংস্করণ ঘ্ত্রিত দইল। ব্যাভিচারীজনগণ কর্তৃক তানের সান 
সূহস্ত বিক্কৃতভাবে অন্ৃঠিত ও প্রচারিত হওয়ায়, এক শ্রেণীর লোক তের 
নাম গুনিষেই শিহরিস্না উঠেন। কিন্তু তত্্ণান্ত্ের প্রত রহস্তত্ বিজ্ঞ 
পাঠক এবং লাধকও যে বিরল নহে, তার ভামরা তাস্রিফ গুরু প্রকাশেই 
বুধিতে পার়িরাছি। ফিমধিক স্িতি। 
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তান্ত্রিক-গুর 
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যুক্তি-কপ্প 
পপি 
তশ্র-শাস্্র 


ভাগ বাল দধ্য-শিক্ষিত কনেকেই তগ্রশান্রকে গুরু-ফামসায়ীতিগের 
কৃ অথ উপাৰ্জন উদার জন্ঠ করিত: আগ বলিয়া তাহার পরতে বাধা 
করেনা? ফলত: উ' পাতকে কালক্রমে গজাপ ব্যদসাযোপযোগী করার 
জন্য হে মুধাতৱ্ৈ বছবিধ প্রক্ষিপ্, সপ ও অৰ্থবাদাৰি বোগে, চেষ্টা বকের) 
চইাছে, তাহা উক্তপাত্রীর আধুনিক সুজিত রস্থানি দেখিলে, অতি কৰতে 
কোঁধগম্য হইতে পায়ে বেদের বহছ''পর' প্যান প্রক্ষাশিত হইয়া $ 
সী" পদার্থ রে অ্ানজর্বাৎ দীগর 'আিগাহন ও সারার উপানিনিহি 
বেদের শৰিধা। । ধধজ “ধারে হিস্যা, বুদ্ধির প্রান ধীৎবর্ 
সাধন সাইকো । আপিন, খক ' গ্াদীর্থ বিধে ৷ কাঙাসয় ব্ধহার বুক 
নাসাত কালজজকর্গত উদদিবিং ও ালায ইনুর প্রাপক উবার 


২ যুক্তি কল্প 


তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে, উহ! বেদেরই রপ্যন্তর,__বিশেষতঃ সাংখ্য 
দর্শন ও উপনিষদের লার “উহাতে 'যুত্তিন্দ সহজ উপার নির্ধারিত ও 
বিচারিত হুইয়াছে। বর্তমান” সময়ে বাকৃসর্ধস্বতা ও ক্রিয়া-শুন্তত! দোষে 
ভারত সমাজে তন্ত্রপাক্সের যেরূপ ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে 
তন্ত্রের নাম গুনিলেও অনেকে উপহাঁস করিবেন, বিচিত্র কি? ফলত: 
যেরূপ বথেচ্ছতাবে প্রবৃত্ি-প্রলোভিনী কল্পিত ব্যবস্থা তন্ত্রের অস্তনিবিষ্ট 
করার চেষ্টাকরা হইয়াছে, তাহাতে অক্গন্ঞগণের উপহাস করাও নিতান্ত 
অসঙ্গত বল! যায় না। মুসলমান রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই 
অক্ষতাবস্থায় ছিল না) এ সময়েই তন্ত্রশান্তরেরও হুর্দাশা উপস্থিত হইয়াছে 
একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, অন্তরদিকে হিন্দু সমাজে সদ. গুরুর 
বিরলতা বশত; শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভৃত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিত্ত বিষয়াদিতে 
পরিপূর্ন হইয়া প্রকৃত তন্্রপাস্ত্র অনৈকস্থলে এরূপতাবে বিকৃত হইয়া 
পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে অবিক্বৃত তব্‌ অনুসন্ধান করা অল্লাধিকারীর 
পক্ষে অসম্ভব । বেদ ও সদাঁচার বিরুদ্ধ কত তন্ত্রগ্রন্থ নূতন রচিতও 
হইয়াছে! কত্ত তজ্জন্ত সাধারণ লোক ত্রমে পড়িলেও তন্ত্র-তক্কন্ঞের তাহ! 
চিনিতে বাকী থাকে না।. আধুনিক অনেক বিজ ব্যক্তি, বলেন, যে, 
প্রবৃত্তিমার্গে মন একবান্ ধাবিত হইলে তাহা! হইতে সহস! নিবৃত্তিনার্গে 
মনফে ধিরান: সুকঠিন। হঠাৎ কোনমতে নিকৃত্ধি সাধন করিলেও সে 
অপরিপন্ধ সিদ্ধি সবি থাকে না; তঙান্য সসুকোঁশলে সকাষভার মধ্য দিয়াই 
সপ! মন ধাখিত লয়াপ: জন্য" দানা্প  আপাত-বেদ-দ্িরুদ্ধ ব্যবস্থা 
হ্িষিবন্ধা করা হইরাছে। তাহাদের এরূপ ঝাখ্যাও প্রায় মৃল্যহীল বোধ 
হয় ' সত, রঁজঃ,তম$, বিগুল ভেদে উপাসনার অধিকার ও প্রক্ষার জেদ 
বেদেও বাষহিত; সুতরাং মহাযোগ-লীলাবতার মহাদেষ-প্রণীত জুল তন্তর- 
শাউও বব দে তথ ছাড়া নযহ। প্তুদুশাপ্ধ-পতিত রচাহ ন! -বুক্জন; 


তাস্ত্িক-গুর ৩ 


স্পা পানা 


সাধন-পর্ডিতের ভাঙা অযিদিত থাকে না) ঝা যুধিয়া তজ্জন্ত যে শাস্তর- 
নিন্দা, তাহা অর্কাচীনত] মাত্র}. তবে কিনা, আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের 
'অনেকস্থলেই মহার্দেৰ ও পার্কতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া 
'অনেক বিকট, বিকৃত ও অকিঞিৎকর বিধি-বিধান ধর্মশান্ত্ের অন্তর্গত 
করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়; আবার অবিকৃত প্রক্নত 'শিব- 
বাক্া-তন্নেও হয়ত আপাতদৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অড়ুত ও 
বীভল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্্ব-রহন্ত মূঢ়, 'রূচি'-রোগগ্রশ্থ 
ইলনীতি-সর্ধন্য অনেফ স্থলাধিকাগীয় মতে মহাদেব ও পার্ববতীয় নামেও 
তাহার কিছুমাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই। ফল কথা, 
বফল-সাধন-ক্রিয়াম্বিত সদ্গুরুর কৃপাযুকুল্যের অভাবে অনেকেই আজ- 
কাল তন্ত্রমথিত নবনীত মা চিনিয়া কেবল ঘোল খাইয়া গোল 
ফরিতেছেম। 


শ্রগ্তি-স্মৃতি-বিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ। 
করাল-ভৈরধঞ্চাপি যাঁমলঞ্চাপি যত কৃতম । 
এধংবিধানি চান্ানি মোহনার্ধানি তানি বৈ 


হূৰ্ম্মপুরাণ। 


লোক.সক্ষলকৈ মোহ।ভিতুভত, করার অন্ত হরততি-স্থৃতি-রিক্ুদ্ধ, ধর্শাস্তর 
দহাহদবের রলিবার কি রারণ ছিল? তান্তিক,.ননহস্কের মর্তর্থন্বি এই 
খ্যনেই.তেদ, করিজে হইবে। ' তরে এখানে..দাত্র 'তন্ত্রশায়ের, সূলভিত্তি 
আলোডন! ছার! ইহার প্রয়োজন প্রতিপানন-করাই গরস্থকারের "লক্ষ্য । 
-” গ্রক্লুততজশা় মধ্যে ব্েরিকন্ধ, বাবস্থা কি প্পষ্টরখে নিবন্ধ 
হইয়াছে 


৪ যুক্তি কল্প 
' দেবীনাঞ্চ বধ! ভুর্গ। বর্ণানাং ব্ৰাহ্মণো খ্বথা। 
তথ! সনস্ত-শাস্ত্রাণাং তত্ত্রশান্ত্রষনুত্তমম. ॥ 
সর্ববকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসন্মতম ॥ 


ত্ব-শান্ত্র সমুদর বিশেষ বিবেচন! 'করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইবে যে, উহার মুল ভিত্তি সাংখ্য ও উপনিধদের উপর স্থাপিত । চিন্দু- 
সমাজে কালধন্মে পবিত্র তন্ত্রশান্ত্রের সাত্বিক সাধন ভিরোহিত হুইয়া, 
কেবল রাজমিক ও তামসিক লাধনের প্রক্রিয়া গ্রণালীই প্রায়শঃ প্রচলিত 
রহিয়াছে ; তাহাই অধিকার-তব্ববোধাতাবে তত্্রশান্ত্রের 'অনাধরের কারগণ। 
বস্তুতঃ তন্ত্রকে যোগধর্ম্মের করভাওডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে 
মানসিক ও বাহ্যিক পূজার এবং প্রাপায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর 
রূপে সারবেশিত হইয়াছে । বেদ যেমন জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড, এই দুই ভাগে 
বিস্তক্ত, যোগশান্ত্রও তদ্রপ ই ভাগে বিতক্ত। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপই 
ইহার কর্মকা । তন্ত্রের উপাসনার প্রণালী অতি পবিত্র, ইহাতে প্রাণায়াষ 
এবং সাধন-পদ অতি উৎকষ্টরূপে সরিবেশিত হইয়াছে । 


যোগ ও তস্ত্রোক্ত উপাসন'* প্রণালীর উত্তৰ এক উপকরণ হইতেই 
হইয়াছে ; এ সকল বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে। তন্ত্র 
প্রতিপাদ্য সাধনার ঘন্ততম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিল কৃত সাংখ্য। এ 
কথা সত্য যে, কপিলদেব বর্তমান সময়ের সায় মর্তি-উপাপনার প্রণালী 
উদ্ভাবন ক্রেন নাই? কিন্তু সাংখ্য যে প্রক্ৃতি-পুরুযের তত্ব প্রঞ্ষাশ 
করিয়াছেন, তক্তরেও তন্ম.লাশ্রয়ে দেব-দেবীর উপাসনার প্রণালী বিধিবন্থ 
হইয়াছে। ফপিলযুনিয় পুরুধই পরিশেষে ছিল উপাসনাতে নানারূপে 
বিকাশিত হইয়া, চি ও অধিকার অক্ুনারে দান! ঘুর্ঠিতে উপান্ত হইতে- 
ছেন।. এ্ররুহিঠ ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব, তিনিই কালীদেবী? 


ভাঙিকগুকর ৫ 


তস্যাং বিনিগতায়াস্ত কৃষ্ণাভুত! সাঁপি পার্বতী । 
কালিকেতি সমাখাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ 


মার্কও পুরাণ । 


“প্রকৃতির সত্বাধিক্যে পুরুষেক্স সান্নিধ্যে মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব উৎপন্ন হয়, 
বুদ্ধিতত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কান্নের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে 
ইন্দ্রিয় ও উত্জ্রিয়ের বিষয়, উক্নের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্ত 
শক্তি, সুখ ছুঃখাদি শৃন্ত ; ইনি অকর্তা, ফোন কার্ধাই করেন না, সমূদর 
বিশ্ব ব্যাপারই প্ররুতির কার্য । এ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ । 
লৌহ যেমন চুক সমীপস্থ হইলে সেইদ্িকে গমন করে, তন্্রপ প্রক্ৃতিও 
পুরুষ-নরিধান প্রযুক্ত বিশ্ব রচনায় প্রবৃত্ত হয়া থাকেন।” প্রকৃতিবই 
সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত, তজ্জন্ত পুরুতই* দেবীর ক্রিয়াধাব- 
রূপে পদতলে এবং সেই অতিনয়েই কালীদেবীর মুর্তি মহাদেবের উপর 
সংস্থাপিত। 


কপিল-প্রকাশিত প্রক্কৃতি-পুরুষের তত্ব পরিষ্কারদূপে সর্বাধিকারী 
নির্বিশেষে বৃঝাইবার জন্তই পুরাণ ও তন্ত্রশান্তের প্রয়োজন হইয়াছে । 
প্রকৃতিপুরুষের সাফাররূপ তকে ও পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । সমগ্র বেদ 
চইতে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনা! ও আঅন্তান্ট বৈদিক কর্পের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
চইয়াছে, তঞজপ সাংখ্যধর্শন অবলক্কন কছিক্স। তত্োক্ত উপাসনার প্রণালী 
ব্যকন্থাত+ হইস্বাছে । তন্্শান্জ' যোগের : নর্ধস্তপহলম্পযন '্গতি, বিশুদ্ধ 
ধৰ্ণাশান্ত {' কপিল গখতঞ্জলি মুনি বোগাছুষ্ঠানের ভাবতত্ব যাহা: দুঝাইক্বা- 
ছে, 'স্তাহারই-কর্ধারা নাহুষ্ঠান পর্ণ. অ-সাষ্ 1 ..উপনিবদে উপাসনার যে 
সকল মত্ত-ও জীতি চেখিতে পাওয়! - বায়; সামন্ত উতর*বিশেষ থকিলেও 
সেও গার চজাপ . ব্যবস্থা, বিিবন্ধ হইয়াছে.। বী্জম্জ এবং যয উপনিষৎ 


ঙ যুক্তি খা 


ও তন্ত্ৰ, উভয় শান্তেই আছে? সুতরাং তয় নে কোন আধুনিক .করিত শান্তর, 
এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই । SL 

বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপব দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই 
প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনে মনুয্যেব চিন্তাশীল! এবং বুদ্ধি- 
বৃত্তির পরিনর্ভসে্স সজে সঙ্গে মন্ুয্যেত্র রুচি ও জধিব্কারের পরিবর্তন সংঘটিত 
হইয়াছে এবং মুনি-খবিগণও সমন্তে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন' করিয়াছেন। 
বেদোক্ত কৰ্ম্ম অতি কষ্ট-সাধ্য। কোন সময়ে মত্রয্যের শারীরিক ও 
মানলিক দুর্বনত। আন্ত হইলে, পারজিক সুখ অপেক্ষা ইহ সংসারের সুখ 
অধিক শ্ার্থনীয় হুইয়া উঠিল, তখন ক্রমেই বেদের ক্ষর্্রকা্ডোক্ত কার্ধ্য 
সকল শিথিল হইতে লাগিল ; তৎকালে সহজ উপায়ে ঈশ্বর আরাধনার 
. ধান্য তস্ত্রশান্ত্ের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর অনুরাগ হইল। যিনি 
বেদ ও তন্ত্রোক্ত “প্রাণায়াম ছবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতে 
আপাত-পার্থক্য অনক্কাসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, তন্ত্র বেদের স্তায় মহাজন ও খধিগণ কর্তৃক 
সমধিত কিনা? বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ব এতৎ প্রহেশে সাধারণ্যে 
প্রচলিত ; এবং তদীয় মীমাংসা! ধেদবাক্যের ভয় গৃহীত ভইয়া থাকে । 
সেই গ্রন্থে প্রযাণস্থলে ভূরি ভুরি তন্ত্রের বচন ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন 
কি স্থল বিশেষে তন্ত্রের বচন ভ্বায়াই শেষ কর্তব্য অবধারিত হইয়াছে? 
ভগবান্‌ শহবাচার্ধ্য তীহায় কৃত আনখ্দ-গহরী স্তোত্রে তন্ত্র প্রতি বু 
সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেছ এবং পান্তমমোৰ প্যাতৃতি কয়েক খানি সংগ্রহ 
তগ্রও সঞ্চলন করিয়াছেন। পু্পপ্রজ্ঞ দ্সনের ভাগ্যকাগ্ন আনঙ্তীর্ধও 
তাহার ভাবো তত্তের প্রমাণ উদ্ধত ফরিরাছেন। এই স্থার্ড ভট্টাচার্য, 
ভগবান্‌ শঙ্যাচার্ঘ্য, আনগ্তীর্ধ গাভৃতি খে মনকে জ্রাদাগিকরগে বাবহার 
করিয়াছের, জিদীফাপগবণ ও নাগ! প্রকার গ্থার্থ-প্রধোরিত হইয়া ফেন 


মা টপ 


স্বাজ্িক্‌-&র ৭ 


কি সেই লবধাশিবোকু তররশারকে আপ্রামাণিক বলি! উপনাঙ্গান্পর হতে 
সাহসী হইবেন ? 


খধিগণ কর্তৃরও এই ততরশান্ত্র সমর্থিত ও সমাদৃত, অতএব প্রামাণিক 
বছিয়া স্বীকৃত । র্যাসদেব বলিয়াছেন £-- 


গুরু-তন্ত্রং দেবতাঞ্চ ভেদয়ন্‌ নরকং ব্রজেৎ। 
গক্গব-ভুপ্-ক্রীশানং ভেদকৃ্নারকী থা ॥ 
'বৃহন্ধৰ্ম্ম পুরাণ । 
গজ! ও দুৰ্গা এবং হরি ও ঈশানে ভেদ জ্ঞানকারী যেমন নিরয়গানী 
হইয়। থাকে, সেইরূপ শুরু, তন্ত্র ও দেবতাতে ভেদ জ্ঞান করিলে নিররগামী 


হষ্টতে হয়। বৈষ্ণবদিগের প্রধান শাস্ত্র শ্ীত্রীমন্তাগবতে ভগবান্‌ ্বয়ং 
বলিয়াছেন; 


হৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ । 
ভ্ৰয়াণামীপ্নিতেনৈব বিধিন! মাং লমৰ্চচয়েৎ॥ 


১১ শস্বন্ধ। 

“বৈদিক, তান্ত্ৰিক এবং বৈদিক্ষ-তান্তিক মিশ্র এই তিন প্রকার বিধি 
ছারা যাহাক যেরূপ ইচ্ছা তিনি তজ্রপেই আমার আরাধনা করিবেন ॥” 
সকল পুক্গাণ হইতে এইরূপ ভুঁরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধত ফর! যাইতে পারে। 
এই লফল পুয়াণের খধিবাক্য অগ্রাহ্য করিজ! বাহানা বিরুদ্ধ সত স্থাপনে 
চেষ্ট। করে, ভাহাদিগক্ষে অসন্বত্ধপ্রলাপী ও মানিক ভিজ আন কি বলিব? 
বস্তুতঃ পুল্লাগকে প্মরহেলা ক্ষরিলে স্মহিকাঃশ হিলুফেই, ছিগসেরতঃ প্রঃ 
সাদেশীয় হিন্ছুকেই ধর্ঘবিষনে অয়লবর পুত হুক্টতে ছইরে। দ্দতএব 


৮ ঘুক্তি কম্প 


সপ শিপ মিট শপ পা নন Wo =. “রে পা পাস টি পা সপ জা আলী রস সপ ও 


তন্বখান্্রফে অপ্রাম।ণিক বলিলে, স্থবর্ণকে দুরে নিক্ষেপ করিরা বন্তুপ্রান্তে 
শৃ্য গ্রন্থি দেওয়া হয়। 

বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে আছে--ভগবতী শিবকে কহিলেন, “আপনি ,আগম- 
কর্তা এবং স্বয়ং বিষ্ণু বেদকর্ত।। প্রথমে আপনি' আগমকর্তৃত্বে বিনিযুক্ত 
হন ও পরে নেদকর্তৃত্বে হরি নিয়োজিত হইয়াছেন । আগম ও বেদ এই 
দুইটাই আমার প্রধান বাহু । এই ছুই বাহদ্বার! ভূতভূবাদি রিলোক ধৃত 
তষইয়াছে।” এই সকল বচন দ্বার! বেদের ন্যায় তন্ত্রেরও আপৌরুষেযত 
প্রমাণিত হইল। তন্ত্র ম্থ-মাংস প্রভৃতির ব্যবহার আছে বলিয়! অনেকেরই 
ধারণা তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ। এই ধারণাও নিতাস্ত ভ্রমাত্মক। যঙ্ুর্বেদেব 
একোনবিংশতি অধ্যায়ে সুরার ব্যবহার দৃষ্ট ভয় । বথা-- 


“্ব্রহ্মক্ষত্রং পবতে তেজ উক্ড্রিয়ং হবরয়। সোম তত 
আস্তে মদায় শুক্কেণ দেব দেবতা; পিপৃদ্ধি রসেনান্নং 


যজমানায় ধেহি” 


হে দেব সেম! তুমি সুরা দ্বারা তীব্রকত ও সামর্ধ্যযুক্ত হটরা নিজ, 
গুদ্ধ বীধ্যদ্থারা দেবতা পরিতুষ্ট কর এবং রস সহিত অক্প যজমানকে প্রদান 
কর ও ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়কে তেজসম্পর্ন কর। অতএব মগ্তমাংসাদি সেবন 
বৈদিক বা পৌরাণিক মতেরও বিরুদ্ধ নম্ব। বেদ ও পুরাণ হইতে তাহাৰ 
যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বাল্য ভয়ে তৎসমুদন্ধ উদ্ধত 
করিলাম না । মহাপ্রভু দিত্যানন্দ খড়দহে ত্রিখুরা-বন্ত স্থাপন করিয়া 
ইহান্ন পরিচর প্রঙ্গান কল্িজাছেন। | ৮ 

বদি কোন শাজ অধ্যে তত্ত্রশান্ের' উল্লেখ দেখিতে না পাই, তাহ! 
হইলেও তত্রকে অঞ্জাচীন বলিতে পার! দার ‘সা 1১ - কাদণ "তত, অতীব 
গোপনীর শান।8 গাস্থাকারখণ কুলবদ্‌র হবার পাধর-শাজহক, শুধ রাশিতে 


তাত্িক-গরু ৯ 


হিপ 


উপদেশ প্রনাম করিকাছেন। তত্র বের অর্থ “শ্রুতি শাখা বিশেষ” 
বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হুইয়াছে। পূর্বতন আর্ফ্য-খরিগণ অতি 
প্রথর-বুদ্ধি সম্পর ছিলেন। তাহারা যেরূপ জ্মুকৌঙ্গলে উপাসনার ব্যবস্থা 
বিধিবন্ধ করিয়াছেন) তত্প্রতি কিঞিম্াত্রও ফলোনিবেশ করিলে, তাহাব 
প্রস্কৃতভাব কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি কর! ধাইতে পায়ে এবং তাহাতে মনে 
অতি পবিত্র আননাভাবের আবির্ভাব হয়; সে পবিত্র আনন্দ অন্তাকে 
বুঝাইবার উপায় নাই, যিনি সেই সাব্বিফানন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি 
ভিন্ন আর কাহারও তাঁহ! বুঝিবার সাধ্য নাই । বর্তমান সময়ে অধিকাংশ 
লোকই & সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ ন! করায়, তন্্রশান্ত্রের প্ররত 
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই ; তঙ্জন্তই তাহারা তত্ত্রশান্্রকে বেদ-বিক্ধ 
কাধ্যেব অভিপ্ৰায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ডানুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা 
ৰুবিতে কুষ্টিত হয় না। নিগম বেদ, আগম তন্ত্ৰ ।, “কলাবাগমসন্মত। ’ 
কলিকালে আগমসন্মতা উপাসনাই ফলপ্রদা ; কারণ ইহাতে কিব 
ভর্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত সুকর সাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট, স্থতবাং 
তস্্ই কলির বেদ। অতএব-- 


আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুধীঃ 


আয়ও এক কথা, তন্ত্র আধুনিকই হউক আর যাহাই হউক, আমেৰ৷ 
যখন দেখিতে পাইতেছি, ত্রহ্গানন্দ, পূৰ্ণানন্দ, অগস্মোহন, রাজ! রামু 
রানপ্রসাদ, সর্বানন্দ ও কমলাকান্ত প্রভৃ ত বঙ্পনাতার স্থলস্তানগণ. তন্ত্রোঞ 
সাধনার লিন্ধিলাড করিয়াছেন, তখন তন্ত্রশান্র ক্ষা্গারিগের নিকট না » 
ৰা উপেক্ষিত হইৰে কেন ?. একজন আ্ীলোক অপর একটা স্ত্রীলোককে 
জিজ্ঞাস| করিম, “স্মি | তোমার নাকি ছেলেটী মারা গেছে ?’' দ্বিতীয় 
রমণী বজিল, =“লেকি--অমি এইমাত্র যে অহাকে, খাওয়াইয় আনিরাম,।* 


“১৩ | ““ভুকিল্কা 
ধম রমনী 'কিঞিতৎ চিত্তানুজ-হইরা নলিল,-=*তাৰ'ত দাদা; ঠাকুর তে! 
মিথ্যা কথা হলেন না 1” ৰাছ্ার ছোলে সে বলিতেছে (ছেলে আত আছে, 
কিন্ত দাদা ঠাকুর মিথ্যাবারী সাহে বলির! অপরে জ্বাহ। বিশ্রাম করিতে 
পারিতেছে মা। নব্য শিক্ষত ব্যক্তি তঙ্ধপ “তর স্ধুনিক” বশ্ির। উপেক্ষা 
করিতেছে, স্সথচ চক্ষের উপর কাত ব্যক্তি তন্োক্ত সাধনায় আত্মজ্ঞান লাভ 
করিরা ধার্দ্দিক সমাজে পু্ষিত হইতেছেন। এইবগ গ্রভ্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িরা 
অন্ুমানে নির্ভর করা, নূর্দতা মাত । এই সক্ষল প্রমাণ সন্ধে স্বাথার। 
তন্ত্রপাস্ত্রক্ে উপেক্ষা ছকে, তাহা বাস কর্ঠৃক শ্রব্থীপহনরণ কৃত্যক আরণে 
সেই বায্দকে লক্ষ্য করিয়া কজ্ুসয়ণ করিতে করিতে পঞ্িমধ্যহ্থিত কৃপ- 
মধ্যে পড়িত সূ ব্যক্ধির সকাম অন্গান্ধ কূপেই বিরাব্জিত হইৰে। 


~~ পা 


তন্ত্রোক্ত সাধনা 


এতন্দেশে অধিকাংশস্থলেই তন্ত্রের মতে দেবতাগণের আরাধন! হুদা 
থাকে এবং তাক্্রিক মন্ডেই দেবতা-আযাখনায় অতি শীত্র ফললাত হইয়া 
থাকে । 'তীন্িক্ষগণ এরপ সহজ ও লরল পন্থা সকল আবিষ্কাৰ করিয়াংছন, 
যাহাতে মানব যোগের পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারে।' তন্্শান্ত্র শিব- 
বির্চিত--যাছা যোগের অত্যু্তম রত্রোজ্জল পন্থ, __তাছা কেবল পার্থিব 
ভোগের জই কষ্ট হইয়াছে. ইহা চিন্তা করাও মহাপাপ । বে ভত্রশান্তে মন্ত- 
মাংস প্রভৃতি বিষযরোপভোগের কথা! লিখিত আছে, সেই অন্ত্রশাব্স কি 
'অঙ্গজ্ঞানে গরুবদণী ছিলেন? মহানির্ঘ্যাশতগ্্রে কথিত আছে, পরম মোগী 


be 
চ 


তাক্িক-গুরু ১১ 


ত বকামিলাসক "তত পানা? সি 


মহাদেনকে আস্টাশ ক্রি ভগবতী রূলিলোন, “হে দেবছেব মহাদেৰ ! দ্ঘাপনি 
দেব্গগের প্রক্রও গুরু, আপনি নে পর্নদেশ পররন্ষের ক্ষণ! নিলেন, এবং 
বাহার উপাদনার দানবগগ ভোগ ও দোক্মলাভ ব্যক্ত পারে, হে জগবন্‌ ৷ 
কি উপারে সেই পরমাস্ম| প্রসন্ন হর! থাকেন? হে দেব! ভাঁহার সাধম 
বা মন্ত্র কিরূপ ? সেই পরমাত্মা পরমেশারের ধ্যানই হা! কি? এবং বিধিই 
বা! ক্লিপ? হে প্রভো! আমি ইহার প্ররুততত্ব পুনিবার জন্ত 
সযুংস্থর হইয়াছি, অতএব ক্লপ! করিয়া আমারে বলুন |” 

সদ্াাশিব কহিলেন, ছে প্রাগবল্পতে ! খুনি আমার নিকটে গুহা হইতে 
গুহ্য বহ্গতত্ব শ্রবণ কর । আমি এই রহমত কুত্রাপি প্রকাশ করি নাই । 
গুহ্য বিষয় আমার প্রাপাপেক্গ। প্রিয় পদার্থ, তোমায় প্রতি স্নেছ আছে 
বলিয়াই আমি বলিতেছি। (সেই সচ্চিৎ দঘিশ্বত্মা পরব্রস্ককে কি প্রকারে 
জান! যাইতে পাবে? হে মতেম্বরী। যিনি সভ্যালত্য নির্বিশেষ এবং বাক্য 
ও মনেব আগোচর, তাহাকে যথাযথ ম্বরূপ বা! জক্ষণ দ্বাব! কিরণে জান! 
যাইতে পাবে? মিনি অনিত্য জগগ্মাগুলে সৎ জ্ধপে প্রতিভাত আছেন, 
যিনি ব্রন্গস্বন্ধপ, লর্বতর সমদৃষ্ট, সমাধি সাহায্যে ধাহাকে জানিতে পারা যায় 
খিনি দ্বন্বাতীত, নির্ব্বিকল্প ও শরীব,আদ্মজ্ঞান পরিশূন্ত, মাহ! হইতে বিশ্ব, 
সংলাব লঘুড়ূত ছইয়াছে, এবং বাহাতে সমুড়ুত হুইয়! নিখিল বিশ্ব অবস্থিত 
করিতেছে, ধাহাতে সকল ৰিখ জয় প্রা হইয়া থাকে, সেই ব্ৰহ্ম এই তটস্থ 
লক্ষণ দ্বার! জেয ছন। 


স্বরূপ-বুদ্ধযা যদ্থেগ্তং তদেষ লক্ষণৈঃ শিবে। 

লক্ষণৈরাগ,মিচ্ছুবাঃ রিছিতং ভরে সাধনম্‌ ॥ 

তৎমাধনং প্রবন্ধ্যামি লৃণুধাবহিত! প্রিয়ে । 
মছানির্ব্বাণ অন্তু, ৩য় উঃ । 


১২ ২ পুতিঞ্কল 


পন সি পা কস 


সস 


: হে, শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বার যে বন্ধ ধের হন, তটস্থ লক্ষণ দ্বায়া 
তিনিই জের হুইয়া খাকেন | স্বরূপ লক্ষণ সারা জানিতে হইলে সাধনের 
অপেক্ষা নাই ; তাঁস্থ লক্ষণ দ্বারা গন্ধ প্রাপ্তির, ইচ্ছা করিলে, লাঁধন বিচিত 
আছে। হে প্রিয়ে! সেই সাধন, অর্থাৎ ভটগ্ছ লঙ্গণ'গ্বারা ব্রদ্দের সাধন 
বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ করা 


' ইহা দ্বারা কি বুঝিতে পায়া ধায় ?-যে, তন্ত্র ব্রঙ্গের স্বরূপ অবগত 
ভইয়াও তাছ! সাধারণের অধিগম্য নহে, এবং তটদ্ব লক্ষণে আরাধন। 
করিলে শীগ্ত তাহাকে লাভ করিবার উপাগ্ন-জন্তই তঙ্্রের সাধন! শিব 
কর্তৃক প্রবর্তিত ভইয়াছে। ইহাতে কি আবারও বুঝাইয়া দিতে হইবে 
যে, তক্্রো্ত সাধন! অতি পবিত্র, এবং ভাচ! মোক্ষ প্রাপ্তির সহজ উপায়? 
তন্ত্র শাস্ত্র যে কি বিজ্ঞান, কি রসারন কি, যোগ এবং কি ভাব-সাগর, তাহা 
ভাবিয়া কবির করিবান্ন অধিকার কাহাধও নাই। ত্বত্ত্রশান্ত্রের আলোচন। 
করিলে, মুখ ও বিল্রয়াবি্ট হইতে হয় | মনে হয়, বাঞ্তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
এতদূর উন্নত সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তীহারা কি মানুষ না! 
দেবতা ছিলেন? অস্ত্রের আবিষ্তিগ্া তন্ত্রের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয় 
অলৌকিক ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে, উহ! মানুষ 
কর্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই--বাস্তবিকট দ্নেবদেব পরম যোগী শিব কর্তৃক 
উহ্ধার প্রচার উইয়াছিল। তকে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার 
পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, তক্ত্রোন্ত লাধনপ্রণালীতে 
শাত্বই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাবিধি অনুষ্টান করিয়া রাখিতে পারিলে, 
এক রাত্রিতে শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়া ব্ৰহ্মপদ লাত কর! যাইতে পারে। 
তন্ত্রের যুক্তি এট যে, কলির মাঙছুধ বৃ: ৬ খাকসচির্ক হইবে, তাহাদের দ্বারা 
কঠোব দাধনা লম্ভব হইবে না, তাহা সেই" আমায়, অন্প-চিন্ত, অন্-মেধা 
জীবের নিস্ুরের জন্ত মহাদেব এই মতের প্রচার করিয়াছেন। অতএব 


তা ষ্টক গু ১৩ 


সপ্ন শপ ওলা অপি জি 


তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর অন্ধকার হৃদয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে 
পরিপূর্ণ নহে। ইহা ভোগালক্ত জীবের ভোগের পথ দিয়! মিবৃত্ধির পথে 
সহজে যাইবার অতি উত্কষ্ট পদ্ধতি সকলে পরিপুণ। এক্ষণে তান্ত্রিকী 
সাধনতন্ব কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ কয়া যাউক। 


বেদে প্রণব মন্ত্রে পররন্ধের উপাসনা হইয়া খাকে। কেন না, 


ভন্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥ 
পাতগ্রল দর্শন । 


অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে, রীং শবে 
“শ্রীকফায় ভগবতে গোপীজন-বল্লভায় নম+' প্রতিপাদন করে; ফলে 
সাধারণতঃ ওম্‌ শবে সগুণ ব্রঙ্গোর সর্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণব- 
চিন্তায় তরিগুণের তরিমুর্তি--অর্থাৎ, ব্রদ্ধা, বিষ্ণু, শিব একবার চিন্তা কযা 
সহজ ব্যাপার নয়) তাহা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; এই 
জন্ত ত্ত্রে অধিকারী ভেদে দেব ও দেবীর এক একটা মূর্তি চিন্তার ব্যাবস্থা 
প্রকাশিত হৃইয়াছ। বৈদিক মন্ত্র ‘ও’ শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের 
পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত তস্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব ও অন্যান্য বীজচন্ত্র প্রভৃতি ) 
'্সতি সংজেই উচ্চারিত হয়। সর্বসাধারণের জহ্ুই অক্শাস্ত্র ব্যবস্থাপিত 
হইসাছে । তাহা অশিক্ষিত লোকেও সহজে (স্বাধিকার প্রয়োজনাহুরপ ) 
সেবা করিতে পায়ে। অধিকারী ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক পৃথক 
রূপে হিন্গুশাস্ত্ে নির্দ্িই হইয়াছে । স্ত্রী শুক্র প্রস্বতকে বেদের অধিকার 
প্রদান কর! হয় নাই,--তাহাদিগের জন্যও তগ্ত্রেক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত 
রহিয়াছে । খানা বেদাধিকারী ছিলেন, তীহার। কালক্রনে বেদপথ 
অতিক্রান্ত হইয়া তথ্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্ত ত্রাঙ্গণ- 
দিগের মধ্যেও তন্ত্রশান্তরের সমধিক আদর হইয়াছে । 


১৪ বক্কর 


৭৬৭ এআ জপ জপ শপ আপ আলা অ অবলা নপা শপ ~~ আপা এ লাছাল মল সপ EO 


প্রকৃতির পল্লিণাম,-“অর্থ।ৎ বিক্ষাঙ হারা সমুগ্রগ দিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন 
হইয়াছে। ফলতঃ আদি কারণের সামই সাংখ্য-দর্শমে প্রকৃতি শবে 
উল্লখিত ছইরাছে। প্রকৃতির কর্তৃত্ব বেঞ্চ সন্মত । প্রন্কতির উপাসনাও 
সতাযুগ। বধি প্রচলিত আছে। সতাযুগ দার্দণ্ডেক মুণির 'পরপীত চণ্ডী; 
তাহাতেঃ প্রকৃতির কর্তৃত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা 


নিতৈযব সা জগন্ন,ত্তিন্তয়া সর্ববমিদং ততম । 


সেই মহাবিদ্ধ। নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, ( জগতেব আদি 
কাবণ ); এই বহ্মাওই তাহার মুর্তি, তাহ! হইতেই এই সংসাব বিস্তারিত 
চইয়াছে। 

ভ্রেতাযুগে যে বাম সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে। সেই 
উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হর মহাত্মা বান্সীকি মহাকাবা 
রামায়ণ বচন! কবিয়াছেন। বাম-সীতাও উপনিষদে প্রক্কৃতি-পুকষরূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন। 


শ্রীরাম-সান্নিধ্য বশাজ্জগদানম্দদায়িনী | 
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ববদেহিনাং 
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়! মূল-গ্রকৃতি-সংজ্ঞিতা | 
প্রণবত্বাৎ প্রন্কৃতিরিতি বগস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
| ক্লামতাপণী। 
জ্রীরামের নারিধ্য বশতঃ জগতের জাদনদ-প্রদারিনী এবং সর্ব প্রাণীৰ 


উৎপত্তি, স্থিতি ৭ প্রলয়ের কারণীকৃত! শীতাকে মৃল-প্ররুতিয়ণে জ্বানিবে। 
যখন সীতা প্রণবের সহিত জো আর হতেন, গন জদ্দবাদীরা তাহাকে 


তাক্িক-গুরঃ | $৫ 


ee লা পা eee rare ar Taare ি 


প্রকৃতি বলেন? ্বাপরধূগে শ্রীুক প্রবং হোগমার!, ভাগবত প্রণেতা ভাগ 
বাললীলায় অতি পরিফায়দূপে বর্ধন করিয়াছেলে। বথা -- 

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুলল-মল্লিকাঃ । 

বীক্ষ্য রস্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ 


সেই শারোদৎফুল্প মল্লিকা শোন্ডিত বাত্রি দেঁখিয়৷ ভগবান যোগমায়াক 
আশ্রয় কবতঃ ক্রীড়া কৰিতে গমন কবিয়াছিলেন। ্রী*ত্তগবদগীতায় 
গ্রকৃতিব কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে । বথ]। 


আপস পিপাসা অত 


ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সুয়তে সচরাঁচরম, | 
হেত্নানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ 


তে কৌস্তেয়। আমাব অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচবাচব জগৎ 
প্রসব কবিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্তই এই জগৎ নানারূপে 
উৎপন্ন হইয়' থাঁকে। 


উপরোক্ত গীতা-বাক্যে গ্রশ্ৃতিই জগৎ প্রসব করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায়। সেই প্রকৃতি দেখীই তন্ত্রের প্রধান অ'ধষ্ঠাত্রী দেবতা, তা উপনিষদ 
এবং পুবাণাদিব অনুমোদিত । তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়েব উপাসনাই 
বিধিবন্ধ হষ্টয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র্ায়েব উপাসক দেখিত 
পাওয়া ধায়; তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল প্রক্কৃতি দেবীর উপাসক, 
ভীাহাযাও তক্োক্ত সাধনার ব্াবস্থানুসাৰে পরিালিত। যেরূপ ভগবান 
ধীকৃষ্চ গীতাতে যোগশান্ত্রকে কর্শেব কৌশল বলিয়াছেন, যথ। 


বুদ্ধিযুক্ত! জহাতীহ উভে সকৃত-হুক্কৃতে। 
তম্মাৎ ফোগায় যুজ্গান্ম যোগঃ কর্মী ছকৌশলম_ 


১৬ যুক্তি-কল্প ! 


~ ~ ~ স্মরন সস স্টপ আস না টা পা nn সম বারি পাস অসি লগ এ 


তদ্রপ তন্ত্রশান্ত্রেে অতি সুকৌশলে দেব দেবী উপালন। প্রপালী 
যোগশাস্ত্রেৰ ব্ধানামুনাধে বিধিহন্ধ হইরাছে। তঞ্রশান্ন দেশভেদে নান! 
প্রকাব আচার ও লাল! প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, -_কোন কোন 
স্তরে গুপ্ত সাধনার রুধা$ প্রকাশিত হইয়াছে। যে মনুষ্য যেরূপ আচার 
ও স্তাৰ এবং যে সাধনার অধিকারী, তদঙুরূপ অনুষ্ঠান কধিলে ফলভোগী 
হইয়া থাকে, এবং সাধনায় নিষ্পাপ হুইয়া সংসার সমুদ্র হইতে সমুত্তীণ হয়। 
জন্ম-জন্ম।ঞ্জিত পুণ্যপ্রভাবে ফুলাচারে ধাছাদের বাসনা হয়, তাহার! কুলাচার 
অবলব্বনে আত্মাকে পবিত্র কিয় সাক্ষাৎ শিবময় হইয়া! থাকেন। যেখানে 
ভোগ বাহুল্যেব বিস্তৃতি, সেখানে যোগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ 
সেখানেই ভোগেব অভাব-_-কিস্ত কুলাচারে গ্রবৃদ্ধ হইলে ভোগ ও ঘোগ 
উভয়ই লাভ করিতে পানা যায়। 


পতিতা 


ম-কার তত্ব । 


সা 80৯08 


তক্রণান্ত্রে পঞ্চ ম-কারে সাধনার উল্লেখ আছে। পঞ্চ ধ-কার অর্থাৎ 
পাঁচটা ড্রবোৰ আন্ত আক্ষর পম” | বা মস্ত, মাংস, মত, মুদ্রা ও মৈথুন 
এই পাঁচটীকে পঞ্চ ম-কার কছে। পঞ্চ ম-কারের সাধনঞ্চলও অসীম । 
মধ! +--* 


মন্তং মাংসং তথা মৎস্কং মুদ্রাং যৈধুমসেবচ । 
মন্কায় পঞ্চকং কৃত পুনর্জন্ম ন বিভাতে ॥ 


তান্তিক-উরা। ১৭ 


পঞ্চ মণ্কার সাধকের পুনর্জন্ম হয় না । সাঁধায়ণে ইহাক্স মূলতন্ব 
ও উদ্দেশ্য বুঝিতে ন: পারিরা এতৎ সম্বন্ধে নানাকখ! কলিয়া থাকেন। 
বিশেষতঃ বর্তমান কালের শিক্ষিত লোকে মস্ত পানের ব্যবস্থা, মাংশ ভোজন 
প্রথা, মৈথুনের প্রবর্তন ও মুদ্রাধ ব্যবহাখ দেখিগ্না তন্্রশাস্্র প্রতি জতিশয় 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে । কেবল ইহা! নহে, তান্ত্রিক লোকেব 
নাম গুনিলেই যেন খিহরিয়া উঠেম। বাস্তবিক অনেক স্বলে দেখা যায় 
লোকে মস্থাদি মেবন আরম্ত করিয়। আর কিছুতেই মিষ্টৃপ্ডির' পথে যাইতে 
পাষে না। মগ্তানি সেবন কবিয়। যে, ভোগের তৃপ্তি সাম করিল পুনরায় 
ধন্মপথে আসিতে সক্ষম হইতে পাবে, এ বিশ্বাস কিছুতেই করিতে পার! 
যায় না। যে মদ্যপানে আসক, ধৰ্ম্মপথ ত দুয়ের কথা, সে নৈতিক পথেও 
বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না। মস্ত পানে মানবের আসক্তি অসৎ পথেই 
প্রধাবিত হয়। তবে তগ্রশান্ত্রে ম্ট'ঘাংসের ব্যবহার দৃষ্ট হর ণকেন ? পূর্বেই 
বলিয়াছি সত্ব, খজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে উপাসনার অধিকার ও 
প্রকার ভেদ হইয়া! থাকে । সুতরাং পঞ্চ ম'কারও স্কুল ও সুপ ভেদে অধি- 
কারান্ুষায়ী ব্যবন্ধত হইয়া খাকে। আগ্রে পঞ্চ ম-কারের সুন্মতত্ব আলোচনা 
ক্র যাউক। শিব ঘলিতেছেন১-_- 


সোঁম-ধার! করেদ যা তু ব্রহ্গরক্কাদ বরানবে। 
পীত্বানন্দময স্তাং যঃ স এব মন্তসাধকঃ ॥ 
হে বকানতে ! বক্মরঙ্ধ, ₹$তে যে অমৃত-ধার৷ ক্ষরিত হয় তাহ! পান 
করিলে লোকে আনন্দমর হইয়া থাকে, ইছারই নাম মন্য-সাধন। 
মতান্তরে, 
যদুক্তং পবমং বহ্ধ নির্ব্বকারং নিরঞ্জনম্‌। 
তশ্মিন্‌ প্রমণন-জ্ঞানং তন্মস্তং পরিকীর্তিতম্‌ ॥ 
ভা ২-- 


১৮ ফুক্তি-কল্প 


সপ পপ পাপা 


০৫২ “ua or A nT" Ro নসর. সাস অ জাল জাল আল 


ন! শব্দাদ্রলপন! জ্ঞেয়া, তদংশান্‌ রসনা-প্রিয়ে । 
সদা যো ভক্ষায়েদ্দেধি ন এব মাংস-সাধকঃ ॥ 
হে রসনা প্রিয়ে! মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাকা তদংশ-সম্ভূত ; 
যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকেই মাংস সাধক বল! বায় । মাংস- 
সাধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্য সংযমী-- মৌনাবলন্বী যোগী । 
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎসে ছে চরতঃ সদা । 
তৌঁ মৎলেঁ ভক্ষয়েদ্‌ যন্ত স ভবেন্মৎস্য-সাধকঃ ॥ 
নির্কিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগ-সাধন দ্বারা যে প্রমদন-জ্ঞান, 
তাহার নাম মস্ত । 
এবং মাং সনোতি হি যৎকলন্ম তন্মাংসং পরিকীর্ডিতম্‌। 
ন চ কায়-প্রতীকস্ত যোগিভিশ্মাংসমুচ্যুতে ॥ 


যে সব সৎক্কৃত কর্শ নিল পরব্রঙ্গে সমপণ কবে, সেই কর্ম্ম সমর্পণের 
গান মাংস। 


মৎসমানং সর্বভূতে সুখ-ছঃখমিদং প্রিয়ে। 
ইতি যৎ সান্বিকং জ্ঞানং স্তন্মংস্তঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 


সর্বভূতে আমার ন্যায় সুখ দুঃখে সমজ্ঞান এই যে সাত্বিক জ্ঞান তাহার 
নাম মৎস । 
সৎসঙ্গেন ভবেন্ুক্তিরসৎসঙ্গেধু বন্ধনস্‌ । 
অসৎসঙ্জ-মুদ্রণং যং তন্ত্র পরিকীহিত। ॥ 


সংসঙ্গে মুক্তি আর 'অসৎসঙ্গে বন্ধন ; ইঃ জামিয়া অসৎ সঙ্গ পরি 
ত্যাগের নাম সুরা । 


তালি ক-প্তরু ১৯ 


পট পিন সা Sete Pe Ne ene INT প্তি 


গঙ্গ। যমুনার অধ্যে ভুইটী মণ পন চয়িতেছে ; যে ব্যাক্ত এই ছুইটী 
মৎপ্ত ভোজন কবে, তাহার নাম মৎস্তর-সাধক ;। হইড়া ও পগ্গল| নাড়াকে 
গঙ্গ। ও বসুন! বলে। শ্বান-প্রগ্থাসই তুইটি মৎক্ত ; যে ব্যাক প্রাণায়াম দ্বার! 
সবাস-প্রশ্থাসেয় রোধ করিয়া! কুক্তধকের পুষ্টি নাধন করেন, তাঁছাকেই মত্স্ত 
সাধক বলা যায়। 


৯ পি জি সপ আআ পি জা পর এ এ এ এআ এ পপ 


সহত্রারে মন্থাপম্মে কর্ণিকামুদ্র তশ্চরেখ । 
আত্মা তত্রেব দেবেশি কেবল$ পারদোপমঃ ॥ 
সূরধ্-কোটি-প্রতীকাশশ্চন্দ্র-কোটি-হ্থশী ভলঃ । 
অতীব-কমনীয়শ্চ মহাকুগুলিনী-যুতঃ । 

যস্ত জ্ঞানোদয়ন্তত্র মুক্রা-সাধক উচ্যতে ॥ 


কুল-কুগুলিনী-শক্কি দেছিনাং দেহ-ধারিণী | 
তয়া শিবস্ত সংযোগে! মৈথুনং পরিকী'ততিতুম্‌ ॥ 
মুলাধাবান্থত কুগুলিনী-শর্জিকে যোগ-সাধনদ্বারা ষট্চক্রতেদ পুব্বক 
শিখঃস্থিত সহজদল কমল কর্িকাত্তর্গত বিন্দুকূপ পরম শিবের সিত সংযোগ 
কবার নাম দৈথুন । ইহাই পঞ্চ ন-কার। ইহার নাম লয়যোগ । এজন পঞ্চ 
অ-কাব ষোগেব কার্য । মদ্রচিত “জ্ঞানীর, গ্রন্থের সাধনকাণ্ডে প্ররু্ভ- 
পুরুষ বোগের লাধন-প্রণালী প্রকাশিত হুইয়ুছে। “যোগীগুরু গর 
“ভ্তানীগুক” গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে--এ গ্রন্থে ভাঙা লিখিত হইবে না। 
প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত পুস্তক হৃইখান বেখিরা লইবে। যট.চরু, 
কূওজ্নীশক্কি ধাবং ঘোগের সু ক্রিক্জাদি উক্ত গুস্তক ভুইখানিভে নিস্তা- 
গ্িতনধপে বিবৃত হুইয়াছে। 


২০ হকির 


সে 


হে জেন্গেশি ! শিরঃ স্িতসহতছল-পঃয় যুঞ্জিত কর্ণিকাত্যন্তরে শুদ্ধ পারদ 
তুল্য আম্মার অনস্থিতি। বদি ভাঙার তেজঃ, কোটি শোর স্যার; 
কিন্তু সিগ্মতার কোট চঞ্জ তুল্য । এই পরম পদার্থ অতিশন্ধ মনোহর এবং 
ফুওলিনী শক্তি লমন্থিত,--ধাহাধ এয়প জ্ঞানের উদ হয়, ভিনিই প্রকৃত 
মুদ্রা-সাধক । 


লাখ 


মৈথুনং পরযং তত্তুং সৃস্টিব্দিত্যন্ত-কান্রণম্‌ । 
বৈথুনাৎ জায়তে সিদ্বিত্র্ম-জ্ঞানং সুদুল ভম 1 


মৈথুন ব্যাপার সৃষ্টি, দিতি ও লঙ্কের কারণ, ইহা পরমতত্ব বলিয়া 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । মৈথুন ক্রিয়াতে সিদ্ধি নাত ঘটে, এবং তাহা হইতে 
হছুল্ভ ব্রন্মজ্ঞান শত হইয়া থাকে। সে মৈথুন কিরূপ ? 


রেফস্ত কুঙ্কুমাভাস কুগ্ড-মধ্ো ব্যবস্থিতঃ। 
মকারশ্চ বিগ্লুরূপঃ মহাযোনে স্থিত প্রিয়ে॥ 
অকার-হংসমারুহ্য একতা! চ যদা ভবেৎ । 
তদা জাতে! মহানন্দো ত্ৰহ্মজ্ঞানং স্বদু্ল ভম | 


রেফ কুকুমবর্শ কুণ্ড-মধ্যে ক্ববস্থিতি কয়ে, নক্ষার বিদুদ্ধপে মহাঘোনিতে 
অবস্থিত । জঅকাররূপী হংসের আশ্রয়ে ধখন এ উভয়ের একতা! ঘটে, 
তখন নুছটাভ ব্রহ্মজ্ার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি খররূপে মিলনৰ 
কবিতে পাঙ্গেন, তিনিই মৈধুন-সাধক 1 বেরীপ দৈথুন কাধ্যে আলিঙ্গন, 
চুম্বন, পীংকার, অধুলেপ, রগ ও য়োতোহিলর্গ ; এই ছুটি অঙ্গ বলিয়া 
ৰীতিত, সেইগ্প আহ্যাৰ্ৰাক সৈধুন ব্যাপারেও এই প্রকার ছয়টি অঙ্গ 
দেখা যায়। যথা 


তাঞ্জিক "পতন ২১ 


আলিঙ্গনাৎ ভবেম্যাসশ্চ ্বনং ধ্যানসীরিতম, | 
আবাহনাৎ শীতকারঃ স্যাৎ, নৈবেপ্যমনুলেপনম॥ 
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণা ॥ 
সর্ববথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে ॥ 


যোগ ক্রিয়ার তথ্াদিন্তাসেব নাম আলিঙ্গন, ধানের নাম চুম্বন, 
আবাহনের নাম শীতকাব, নৈবেত্তের নাম অগুলেপন, জপের নাম বমণ 
ও দক্ষিপাস্তের নাম বেতঃপাতন। ফল কথা, যডঙজ যোগে এইরূপ যডঙ্গ 
সাধন করার নামই মৈথুন সাধন। 


পঞ্চমে পঞ্চমাকারঃ পঞ্চানন-সমে। ভবে । 


পঞ্চম ম-কাবেব সাধনান্ধ সাধক পিবতুল্য কন।* সুতিয়াশ পঞ্চ 
ম-কারের প্রকৃত কার্ধা যোগেব ক্রিয়া তাহাতে সনদোঙ্থ নাই। ত্র ও যোগ 
উভয় শাস্থই সদাশিব-কথিত । সুক্ম পঞ্চ-মকারের সাধনা যোগশান্ত্রে উক্ত 
হইয়াছে, তন্ত্রেব কুল সাধন! ; সুতরাং সুগ্ম পঞ্চ ম-কায় তন্ত্র শান্তীব 
ট্টদ্দেশ্য নহে। তবে তন্তমধ্যেও সুস্মের আভাস আঁছে। রূপকাদি 
বিশ্লেষণ করিলে ধোগের হু সাধমা বাহির করী যায় । কিন্ত তক্স-শান্দেব 
স্টাহা উদ্দেশ্য নহে। একট ব্যক্তির একই ফ্বধার জন্ত ছিবিধ শান্তর প্রণয়- 
নেব কারণ কি? 

অগাত দুইটি পথ আছে। একটির নাম নিবৃত্তি আয অপরটির নাম 
প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি যোগ,_ প্রবৃত্তি ভোগ । আগমসায়োক্ত পঞ্চ ম-কাব 
নিবৃত্বির পথে, আর মহানির্ববাণ তন্তু প্রভৃতির বর্ণিত স্থূল পঞ্চ ম কাব 
শরবৃত্থির পথে, এতছভয়ে এই পার্থক্য । ধাহাদেগ ভোগ-বাসসা নিবি 
হই! বিবদধবৈয়াগ্য জন্দদাছে, তাছাদেব অন্ত নির্বৃ্তি পথের যোগ পথ, 


২২ যূক্চি-কল। 


~~ ন 


সন্ম পঞ্চ ম-কারের সাধন! । আর যাহার ভোগ বাদন! শত়বাহ সুজন 
করিয়া সার! সংলাযটাকে জড়াই্যা ধরিতে চাছে তাহাদের উপায় ক? 
তাহাদের প্রতি নয়া করিয়াই সদাশিব স্থল পঞ্চ ম-ফারের সাধনা প্রকাশ 
করিয়াছেন। উদ্দেগ্ধ, ভোগের মধ্য দিক হোগপথে উন্নীত করা, প্রবৃত্তির 
পথদিয়া নিবৃত্তিতে আনয়ন কয়া! বঙ্দের একমাত্র গৌরব, ভক্তাবতাব 
গ্রীনন্মহাপ্রভু চৈতরূদেব হরিদ্বামকে হয়িনাম প্রচারের জন্য আদেশ কবেন। 
কিন্তু হরিদাস তাহাতে অকৃতকাৰ্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, 
"পরতো! ভোগাসক্ত জীব, ভোগ পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম লইতে ইচ্ছ। 
করিল না।' তখন চৈতন্তদ্েব স্বয়ং হরিনাম প্রঙ্গার আরম্ভ ররিলেন। 
তিনি সাধাক়পকে বলিলেন, “তোমর! মাছ মাংস খাইয়া বমণীর কোলে 
বসিয়া হরিনাম কর।” তখন দলে দলে লোক আসিয়া হরিনাম মহামন্তর- 
গ্রহণ করিতে লাগিল | হরিদাস বলিলেন, ‘‘প্রভো ! আমাদের জন্তু কঠোৰ 
সংযম বিধান, আর সাধারণের জন্ত এরূপ ন্যবস্থার কারণ কি £” চৈতন্ত- 
দেব হাসিয়া বলিলেন, “তোমরা বিষ বিরাযী, উদ্রান্ুরাগী ভক্ত, কাজেই 
তোমাদের জন্ত সাত্বিক পদ ব্যবস্থা করিয়াছি) কিন্তু সাধারগ ভোগাসক্ত 
জীব; ভোগ ছাড়ি জীবিত গাকিতে তাছার! ইচ্ছুক নহে। ভগবান্‌ 
অপেক্ষা তাহারা ভোগকে প্রিয় জ্ঞান কবে। তাঁহাদের বাসনান্তঘাক্ী 
চলিতে না পাইলে হরিনাম লইবে কেন? তাই তাহাদের ভোগের মাধ্যই 
করিনামের ব্যবস্থা করিলাম। কিছুদিন পরে হুরিনামের গুণে আক্না 
আপনিই সব ত্যাগ করিবে 1” যাহারা চৈতন্ত দেবের এই উপদেশের মর্ম 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহারা সহবেই ভন্তশায্ের মক্কা মাংসাদির 
বাবস্থা হয়দ করিতে পারিবেন । 

কাতর মত্ত ঘাংলাদির ন্যবস্থ' দ্বারা অঞ্রশানোর নিক্বষ্টর্ন প্রতিপন্ন দা 
হইয়! বরা লর্বান পর্ণরাই সারিত হটয়াছে । কারন লাজ সর্বপ্রজ!র 


বিট এ বা” জর এত সব 


তীশ্ত্িফ-শুরু। ২৩ 


পচ 
সস পি পপ” ক পপ পপ ৯ আস পাপা 


অধিকারীর অধিকার্দ্য বিষয়ের উপদেষ্টা । সুতরাং কুৎসিত অভিপ্রায় 
চরিতার্থকামীৰ পক্ষেও শাস্ত্র উপদেশ করিতে কুষ্টিত হবেন কেন? 
যাছাদের অন্তব্ৃতি দূষত, তাচাব! শান্ত্রোপদেশ না পাইলেও বদৃচ্চাক্রমে 
ভৰ্তি চবিতার্থ না কবিয়! স্থির থাকিতে পারে না। বাঘ শান্ত্রোপদেশ 
নিরপেক্ষ হটয়াই হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া খাকে। সুতরাং যাহার বে 
বৃত্তি, সে তাহার অনুশীলন না কবিরা থাকিতে পাবে না। বরং এই 
শান্ত্রেপদেশ অগ্নসারে তত্ব কুৎসিং বৃত্তি নিষ্পাদন করিতে সচেষ্ট হইলে, 
কালে কখনও ওঁ সকল বৃত্তির হাস হইয়া সন্বৃত্তির উন্মেষ হইতে পাবে। 
কৃৎনিত বৃত্তি চবিতাথ’ করিবার নিমিত্ত শাগ্্রবিধির অবলম্বন করিলে, 
এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয় যে, তদ্বাবা অসদ্বৃত্তর হাস করিয়া 
দেয়। সুতবাং তন্ত্রশান্ত্র তত্তৎস্থলে ভাবী মঙ্গলের দ্বারই করিয়। রাখিয়া 
ছেন। একটা আখ্যারিকা' আছে যে, একদা কোন দুর্দান্ত তন্বর কোন 
এক স্থানে গমন করিতে পথিমধ্যে একটা সাধুর পবিত্র আশ্রম দর্শন 
করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সাধুকে বছ শি্য-মণ্ডলী 
পরিবৃত দর্শন কব্য়' এবং তাহাদের বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও ভাব-ভক্তি 
দেখিয়া ও তন্বরেরও শিষ্য হইতে বড় সাধ হইল। সে তখনই সাধুব 
নিট প্রস্তাব করিল। তিনি চোবেব প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিপয় 
বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি চৌধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
অশেষ পাপ সঞ্চয় করিতেছ, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়া কি 
তইবে ? যাহা হউক তুষি বদি আমার একটা আদেশ সর্বদা রক্ষা 
করিতে পার, তবে আমি তোমাকে দীক্ষিত করিয়া শিব্যরূপে গ্রহণ 
করিতে পান্গি।” চোর তখন অন্ত'ঘ আনন্দ সহকারে সাধুর আজ্ঞা 
পালনে অঙ্গীকার করিল। লাধু বলিলেন, “তুমি বদৃচ্ছাক্রেমে তঙ্কর বৃত্তি 
চরিতার্থ ফর তাহাতে আমায় আপনি নাই, কিন্তু ভুমি কখনই মিথ্যা বাকা 


২৪ মুক্তিকল। 


পাটি উপ কাস 
বলিতে পারিবে ন], এই বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইবে” সাধুর রাক্য 
শ্রবণমাত্র তত্র পরিণাম চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আনেন পালনে 
সম্মতি প্রদান করিল। যাধু তাহাকে দীক্ষিত করিয়া শিল্তরূপে এন 
কবিলেন। ক্রমে তন্কর সত্য বাক্যের বলে বিশ্বাস ভাজন হয়! নিজ 
ব্যবসায়ে অধিকতর কৃতকার্য হইতে লাগিল। সে তখন মনে মনে চিন্তা 
রুবিতে লাগিল, "হায়। স্বামি কি করিতেছি, আমি যে সত্যের বলে 
অসদরুক্তির অবলম্বন করিয়াও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কবিলাম, না আনি যদধিয়য়ের 
অবলম্বন করিলে ইছার বলে কি অপুর্ব স্থখই ভোগ করিতে গ্রিতাম, 
অতএব আত হইতে আর কুৎসিত বৃত্তিব সেবা করিব না” এই 
প্রকারে তস্করের কুত্তি বিদুবিত হইয়৷ সহত্তিব ক্ষ, রণ হইতে জাগিল এবং 
ক্রমে সাধুনামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভই বলিতেছি, স্বভাবড়ঃই কুৰৃতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তাহার প্রবৃত্তন্থয়োদিত আপাতরমণীয় তাদৃশ বিষয় 
সরল তত্্বশাস্ত্রে নিবন্ধ করিয়াছেন, এবং তাহার অন্তরালে এমন উপায় নিহিত 
রাখিয্বাছেন যে তদ্ফারা কল্যাণই সাধিত হইবে । অন্যথা নিজ প্রবৃতিব সর্ব! 
অননুমোদিত বিষয়ে প্রবুত্ধি হইতে পারিত না। অতএব পঞ্চ ম কার যে 
রূপক নছে, ও শুষ্ম ভাবও যে শাস্ত্রের উদ্দেত্য নহে এবং পঞ্চ ম কারেব 
সাধন! ঘে মদ খাইয়া! রমণী সঙ্গে রঙ্গ করা নহে, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা 
করা৷ যাউক । তবে ইন! নিশ্চয় যে যথার্থ পরমার্থাম্বেধী বিষয়-বির্বাগী 
সাধ বব দ্বন্ত তয়েয স্কুল সাধনার কিছুমাত্র প্রয়োজনে নাই । 


তারক । ২৫ 


পারনি জি ক এ রি ৬৫ জট wer wl নগর ব্রিটনি আর বটি PON সর বাপি জর রি উর টি চি 


অথ তত্ত্ব | 
(৪) 
পঞ্চ ন-কারকেই পঞ্চতত্ব বলে; মদ্যই প্রথম তন্ব। মহানির্বাণ 
তন্ত্র ন্তের এইরূপ ব্যবস্থা কবিয়াছেন। যথা £__ 

গোঁড়ী পৈষ্টি তথা মাধবী জিবিধা চোগুমা সর । 
সৈব নানাবিধ! প্রোক্ত। তাল-খর্ডুর-সম্ভুষ। ॥ 

তথ! দেশবিভেদেন নানা-দ্রব্য-বিভেদতঃ ॥ 
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা। প্রশস্ত দেবতাচর্চনে ॥ 

ধেন কেন সমুপন্না যেন কেনাহুৃতাপি বা। 

নাত্র জাতিবিভেদোতস্তি শোধিত! সর্বব পিদ্ধিদ] ॥ 


গৌভী ( গুড়ের দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয় ), পৈষ্টি ( পিষ্টক দ্বারা ণে 
মস্ত প্রস্থত হয়) ও জাধবী ( বধু হারা বে মত প্রস্তুত হয়)) এই ব্রিণিধ 
সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ; এই সকল সুর! তাল, খজ্জুব ও অন্তান্ত দ্রব্য- 
বসে সম্ভূত হইয়া থাকে ; দেশ ও দ্রব্য ভেদে নানাপ্রকার সুরাৰ সৃষ্টি 
হইয়া থাকে ;--দেবার্চ্সা পক্ষে সকল কুবাই প্রশস্ত । এই সকল স্থুব! 
যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে যে কোন লোক দ্বাৰ, আনীত হউক না কেন, 
শোধিত হইলেই কাৰ্য্য সুসিন্ধ হইয়া থাকে, ইহতে জাতি বিচার নাই। 


মহোঁষধং যজ্জীবানাং দুঃখ-বিস্ফারকং মহৎ । 
আসন্দ-জনকং যচ্চ তদাদ্ব-তত্ব-কক্ষণম ॥ 


৬ দিক 


০০ 


অলংস্কৃতঞ্চ যতত্বং মোহদং ভ্রমকারণম, ॥ 
বিপদ-রোগজননস্্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে। 


স্পন্সর 


আস্ত তন্বের লক্ষণ এই--ইহা অহোৌষধি স্বরূপ, ইহার আশ্রয়ে জীবগথ 
নিখিল তুঃখ-ভোগ বিস্থৃত হয় এবং ইহ! অতিশয় আনন্দ বিধান কাররা 
থাকে। বদি আগ্তত্ব সংস্কৃত না হয়, তাহ] হইলে, উহা হইতে মোহ ও 
ভ্রষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে। কুল সাধবগণের পক্ষে অসংস্কৃত 
তত্ব পরিত্যাগ করা সর্ব! হর্তবা। 

মন্ভামি সেবনের উদ্দেশ্য ধর্ম নহে, পরস্ত ধর্মের উদেক্টেই পঞ্চততানু- 
ষ্টানের প্রয়োজনীরতা। বস্তুতঃ মন্পান কালে হৃদয়ে যে আব পোষণ কর! 
বার, তাহাই উচ্ছসিত হইয়া থাকে এবং একা গ্রতায় দৃঢ় হইরা উত্তবোত্বব 
সাধনার পথে অগ্রসর হয়! লাধক্ষের, পানের জন্য সাধনা নয়, সাধনার 
জন্তই পান । বথা-- 


মন্্রজ্ঞান-স্,রণায় ্রহ্মজ্ঞান-স্বিরায় চ ! 
জলিপানং প্রকর্তব্ং লোলুপে! নরকং ব্রজেৎ ॥ 


দেবতার ধ্যান পরিস্ম,ট রাখিবার ঝন্ত ও আপনার সহিত দেবতার 
অভেদ জ্ঞান স্থিব রাখিবার নিমিত্ত জপুাদির পূর্বে মন্ত পান করিবে। 
আনন্দের জন্ত লুব্ধ হইয়া পান করিলে নিরয়গ(মী হইতে হয় । এস্বলে আশঙ্কা 
হইতে পায়ে যে, মন্তপানে বিচলিত ব্যক্তির ফর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান কিরূপে 
থাকিবে? বস্ততঃ এই আশঙ্ধাতেই মহাদেব আদেশ করিয়াছেন, যে পর্্যন্ 
পাম করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত ন! ভয়, নেই পর্নিমাণ পান করিবে। 
এতদতিরিজ পানকে লপ্তপান হলে। ধরা; 


তাক্রিক্ষ-গুরু | চে. 


সম জানি জিপ সক জা সস অপ্সরা 0 = Co" SP মি ee Na TT পি পিসি | সপন 


শতীতিধিক-কৌলস্চেৎ অতি-পানাৎ কুলেশ্বরি । 
পগুরেব স মস্তব্যং কুপধর্ণ্ম-বহিক্কৃতঃ ॥ 


কুলেশখ্বরি। শত শত বা অতিৰিক্ত কৌল ব্যক্তিও অতি পানদোষে 
দূষিত হইলে, কুলধর্মচাত হইবেন এবং তাহাকে পশু মধ্যে (ভ্রষ্ট) গণন! 
করিতে হইবে। অতএব মস্ত পান করিয়া মাতাল হওয়া তন্ত্রের উদ্দেশ্য 
নহে। উহা মন্ত্রপূত ও সংস্কৃত হইলে তেজবন্ী হয়, তখন উহ! সাধনা- 
সুধায়ী কুগুলিনী শক্তির মুখে আপতিত হইয়া তাহাকে উদ্বোধিত করে, 
এই জন্তাই সাধকের মগ্ভপান। নতুবা একই তত্ত্রশান্্র মন্ত পানের শত শত 
দোষ দৰ্শাইগ্ন, তাহ! আবার সাধকের পক্ষে ব্যবস্থা কবিবেদ কেস ? 


সংসারে পবমার্থত; হিতকব ও অহিতকর বসন্ত কি আছে? শ্রুতি 
বলিয়াছেন --কোন বস্তু বস্তুতঃ অহিতকয্প ব! বিষ নহে, প্রকৃতির পরিচ্ছযনত। 
নিবন্ধন কোন বস্তু হিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতির অনুকুল বা সংবাদি এবং কোন 
বন্য অহিতকর, বিশিষ্ট প্রকৃতিব প্রতিকুল বাধাপ্রদ বা বিসংবাদি বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়।” বিধয়-বৈযম্যই বিষ , বিষ বস্তুতঃ পবমার্থতঃ বিষ নহে। 
চবক সংহিতা বলেন,--“যে অন্ন প্রাণিগাপর প্রাণ স্বরূপ, জধুক্তি পূর্বক 
ভান্ষত হইলে, সেই অন্নও জীবন সংহাৰ কদ্দির! থাকে, জবার বিষ প্রাণ 
হব হইলেও যদি বদ পূর্বক ব্যবহার হয়, তবে রসায়ন--প্রাণ প্রদ হয় ।" 
সংসারে কোন দ্রব্যই একাক হিতফর বা একান্ত অহিতৃকব নহে । প্রয়োজন 


ও কাৰ্য্য সাধন জন্য ফথাচিত বানছাধই শুভকর। ভেজঃ পদার্থের প্রয়োগ 
ক্তিয়েকে বাহার বুওলিনী জাগিবে সা, তাহার জন্তু যথাবিধি দধ্য প্রয়োগে 


দোষ কি? আর ফাহাদ কুগুলিনী ভাগিাতছ, যাহার স্থযুরা-মার্স পরিস্কৃত 
হটয়াছে, তাহার লে কাছে প্রয়োজন কি? লান্্র তাই তাহাদিগকে মদ্য পানে 
একান্ত নিষেধ ফ্রিজাছেন। 


২৮ যুক্তি-কল্প। 


বসি আপা পি পি 


এখন ক্োথ হূয় জার বলিরা দিতে হইবে না বে, তশান্ের উদ্দেশ্য 
নহে বে, মানুষ মাতাল হইয়া আনন্দ লাভ করুক। মদ্যগ্রারী যে 
মনুষ্যের বাহিরে চলিয়া যায়, মধ্যপায়ী যে পশ্তবও অধম হইয়া পড়ে, 
মদাপায়ীর যে সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা সর্বাদর্শী 
সর্বজ্ঞানী মহাযোগ-বলশালী মহাদেব অবগত ছিলেন। কিন্ত ও তেজঃ 
প্রদান দ্বাবা কুগুলিনীর জাগবণ জন্য উহা দ্বাবা তন্ত্রের সাধন! প্রচাবিত 
হইয়াছে। যেমন “বিষস্ত বিষমৌষধম্*ঃ অর্থাৎ বিষ প্রয়োগে বিষের চিকিৎসা, 
তেমনি সুয়া সেবন ব্যবস্থা ; কিন্তু উপযুক্ত গুরু ন! হইলে মন্তার্থ ও দেবত। 
ক্ষতির পরিবর্তে নেশার স্ছুর্তি ও জীবনটাই মাটী। উপযুক্ত গুকব 
উপদেশানুসারে সময় বিশেষে, রকমাবিভাবে সুব! প্রয়োগ কবিলে নিশ্চয়ই 
কুণলিনী চৈতন্ত হুইবে। অতএব মদ খাইয়৷ মত্ততা এবং তঙ্জনিত 
পাশব আনন্দ অনুভব কব! শান্দেব উদ্দেশ্য নহে । কুগলিনী-শক্তি 
আমাদের দেহস্থ শক্তি সমূহের শক্তি-কেন্্র। সেই শক্তি-কেন্্রকে 
উদ্বোধিত। করিবার জন্তই তাহার মুখে মদ্য প্রদান কয়া । ইহাব উদ্দেশ্য 
তি শুঁভকব। পাশ্চাত্য মতে আজ কাল যে মেস্মেবিজম্‌ ও হিপ নটিক 
বিষ্যার প্রচলন হইয়াছে ; তীহারাও স্বীকার কবেন, কোন কোন ওষধেব 
হার! এই অবস্থা আসিতে পারে, কিন্ত কেন পাবে, কি প্রকারে পারে, 
তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত । তাই সে সকল তথ্য জানেন না। তান্ত্রিক 
সাধক তাহ! ন্গানিয়াছিলেন, তাই মহাশক্তিব আবাধনায় শক্তি-কেন্দ্র 
জাগাই শব জন্ত স্বর! পানের আয়োজন হইয়াছিল। 


তক্জশাংজ হয়াপানের এইরূপ বাবস্থা আছে। মহালক্রিব পুজাছি 
কবিরা কুলগাধক হষ্টমনে পরনাবৃত-পূর্খ লংস্কত ও নিবেদিত স্ব স্ব পাত্র 
গ্রহণ ফারির৷ দূলাষার হইতে জিহ্বাগা পর্য্যন্ত কুল-কৃঞ্ডলিনীর চিন্তা করতঃ 
মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়! শ্রীপগুরুর আজা গ্রহণান্তে কুগুলিনী মুখে প্রদাহৃত, 


বলত পাপ 


তাশ্দ্রিক-গুরু । ২৯ 


ha শি এসি সামা লে, A CEI ৬ সপ 


প্রদাদ করিবে। কুওগলিনী জাগরণ রক্ত সুুগ্না-পথে & মদ্য ঢালিয়া দিতে 
হয়। যোলিমুদ্রো « অবলব্থন করিয়াই উক্ত ফাধ্য সম্পর কবিতে হয়। 
এই তত্ব শিক্ষার অন্ত সতগুরুয় প্রয়োজন হইয়া খাকে। 


উড 


অন্যান্য তত্ব । 
(১ 
দ্বিতীয় তথ্ব মাংস ; তাহার সপ্থন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। 
যথা 

মাংসন্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং জল-ভুঁচর-খেটরম। 
ষন্মাৎ, কম্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম. ॥ 
তত্যর্বং দেবতাগ্রীতো ভাবেদেব ন সংশয়ঃ | 
সাধকেচ্ছা কলবতী দেয়ে বস্তুনি দ্ৈবতে । 

যদ, যদাতমপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্বদিষ্টায় কল্পয়ে ॥ 
বলিদানবিধো দেবি বিছিতঃ পুরুষ: পণ্ডঃ $ 
সত্রীপশুরচ হতস্তধ্যস্তত্র শাস্তধশাসনাৎ ॥ 


মাংস জ্রিবিধ ;--জলচর, ভুচর ও থেচর। ইহা! হে কোন লোকছ্বাব! 
ঘাত্তিত বা যে কোন স্বান হইতে আনীত হউক, নিঃসন্দেহে তাহাতে 


* বযোলনিধবপ্তার সাধন মৎপ্রণীত “জ্ঞানীর” গ্রন্থে বিশ করিয়া 
বর্ণিত হইয়াছে । 


৩৩ ১১৬০০ ! 


সস পপ পাস পপি শিস 


দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে। দ্েরতারে কোন্‌ মাংস ছা কোন্‌ বন্ত 
দেয়, তাহা সাধকের ইচ্ছান্থগত ;--ৰে স্বাংস, যে বস্তু নিজের তৃত্তিকব, 
ইষ্টদেবকজায় উদ্দেশে তাহা প্রদান করাই কর্তব্য । দেবি! পুং পঞ্তই বলি- 
দান জন্ত বিহিত চইয়াছে,--স্ত্রী পণ্ড বলি দেওয়া শিবের আন্ঞার বিরুদ্ধ, 
সুতরাং তাহা দিতে নাই । অতএব জাস্তব মাংস দ্বাবা সাধন ভিন্ন, উচ্ভাৰ 
অথ বাকা সংযত করা বা মৌনী হওয়া তন্ত্রের উঁদ্দেগ্ত নহে। 


A 


বুদ্ধি-তেজো-বলকরং স্বিতীয়ং তত্ব-লক্ষণম ॥ 
দ্বিতীয় তত্ব পুষ্টিকৰ, বুদ্ধি, তেজ ও বলকিধায়ক। তৃতীয় তত্ব মস্ত । 
উত্তমাত্তিবিধ| মৎস্তঃ শাল-পাঠীন-রোহিতাঃ। 
মধ্যম কণ্টকৈহাঁনা অধন1 বহুকণ্টকাঃ | 
তেৎপি দেধৈয গ্রদাতব্যাঃ বধ হড়ু বিভর্জিদিত। ৷ 


মৎস্তের মধ্যে শাল, নোগ্লাল ও রোহিত, এই তিন জাতি উত্তম। 
কণ্টকহীন আন্যান্য হত মধ্যম এবং বহু কণ্টকশালী মতন ‘অধম )-হদি 
শেষোক্ত মতন সুন্দররূপে ভর্তি হর্ন, তাঁহা হইলে দেবীকে নিবেদন 
কব! যাইতে পারে। 


জলোস্তবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম 1 
প্রজাবৃদ্ধি-করঞ্চাঁপি তৃতীয় তস্বলজণম, ॥ 


কল্যানি। তৃতীয় তত্ব--প্রঞ্জাবৃদ্ধিকয়, জীবের জীবনপ্যরূপ, জঙ্া- 
জাত এবং হুখপ্রদ। এখনও কি বলিতে হইবে যে, রনত্রের যত রূপক 
নহে ; তাহা আমাদের নিত্য খা শাল বোয়াল, রী পতি মস্ত । 
এখন চতুর্থ তত্ব মুস্বা সম্বন্ধে আলোচনা কর! বাউটক। 


তান্িক- গরু ৩১ 


am পপ পপ স্পা মিলা লারা সি 


মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদি প্রজভেদতঃ । 
চন্দ্রবিস্বনিভ! শুভ্রা শালিতগুল-সম্ভবা ৷ 
যবগোধুমজ। ধাঁপি ঘৃতপক। মনোহর! ॥ 
মু্রেয়মুত্তমা মধ্য। তৃঞ্ট-ধান্তাদি-সম্ভনা । 
ভর্জ্জিতা ন্যান্যবীজ্রাস্যধয! পরিকীর্তিতা £ 


সুদ্রাও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্ৰিবিধ হুইয়া থাকে। যাহা চন্দ্ৰবৎ 
গুল, শালিতগুল অথব। যব-গোধ্ষ প্রস্তুত, যাহ! ত্বৃত-পক্ক ও মনোহব, 
তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া গণ্য হয়। যাহা তৃষ্ট ধান্ত,- অর্থাৎ থৈ 
মুড় কীতে প্রস্তুত, তাহ! মধ্যম এবং যাহা অন্ত শস্ত ভর্জিত, তাহাই অধম 
বলিয়া পরিকীর্তিত। 


হ্বলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং লীবনঞ্চ যত । 
আয়ুর্দম,লং ত্রিজগতাং চতুর্থ-তত্ব-লক্ষণম্‌ ॥ 


চতুর্থ তব,--নুলত, ভূমিজাত এবং জীবের জীবন স্বরূপ ও ত্রিপ্লগতেৰ 
জীবের জামুর মূল স্বরূপ । 

মাংস, মৎসাদি ব্যবহারের কারণও জু! পানের তাক বুঝিতে হইবে । 
মনুতে আছে,_পক্জাচারাবিচীতো বিপ্রো ন বেদ-ফলমগ্থ তে? অর্থাৎ 
আচার হীন বিপ্র বেদোক্ত ফলপ্রাথ হয়েন না এই সকল শান্ত-মধ্যে 
শধ্যাত্যাগ হইতে পুননিড্র। পধ্যন্ত পদে পদে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে । 
অধিকাংশ ব্যক্তি সেই আচার রক্ষণে সমর্থ নহেন। ভোগাসক্তি ত্যাগ 
করিরা কয়জন লোঁকে বৈদিক আচার পালনে অগ্রসর হইবে? তাচাদের 
জন্য তন্ত্রের পঞ্চ ম.কার। পঞ্চ ম কারের সাধনায় ভোগ ক্রমশ; ভগবন্থুবী 


তং ১১০ ' 


গড বসি 


হইয়া পরধ আচন উপরীত কারিকে। তকে টা্ভাষত দধত-দাংসাহায়ের 
বিধি নাই । বৰা 


মন্তরার্থস্ধহণায় অক্ষজ্ঞানোচ্যধায় চ। 
সেবাতে মমু-মাংলাদি কৃষ্ণায়া'ডেৎ ল পাতকী ॥ 


নাথ ও দেবতা স্তর দিমিতত এবং প্রজা উষ্উধের নিমিত্ত মন্ত- 
মাংস প্রভৃতি যথানিয়মে ব্যবহৃত হই! থাক্ষে। যে লোভ বশতঃ মাংলাদি 
ভোজন করিবে, লে পাতকী মধ্যে পরিগণিত হইবে । 

ব্দেশের প্রা অধিকাংশ বাকি মৎস্ত মাংস ভোজন করিয়া থাকে। 
সাৰ্বিক বৈষ্ব-ধর্ গ্রহণ করিরাও কলির প্রবল প্রভাপে অধিকাংশ ব্যাক্র 
মৎস্তের লোভ ত্যাগ ফরিতে পায়ে না। বাহার আচার প্রতিপালন কর! 
অসম্ভব, তৎপথাবলতনে তহুক্ত ক্লে প্রত্যাশা অসম্ভব। তাই তিক্কাল- 
দশী মহাদেব ফলিক ভোগলিক্ত জীবের, জা দাংল-দৎল্যারি 'খার। সাধনায় 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । মনু বলিষ্মছেন।_ 

ন আংলতক্ষণে দোষে! ন মধ্যে ন চ মৈধুনে। 

প্ররৃতির়েষ! ভূতানাং নিরৃতিন্ত মহাফল! ॥ 

মহুলংহিড! | 


অুহযদিগৈর পক্ষে মত পাদে, নাং তক্ষণে ও সৈথুনে দোধ নাই, কারণ 
ইহা প্রৰবত্ধ কন্ম । পরে,নিবৃদ্ধিকালে মহাফল লাত ছইবে। 
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পঞ্চম তত্ব 
3): — 

পঞ্চম তত্ব সম্বন্ধে একটু বিশদ সালোচন| করিতে হুইবে । 

শেষতন্ং মহেশানি নিবার্ধ্যং প্রবলে কলোঁ । 

স্বকীয় কেবল! জ্ঞেয়া সর্বব-দোষ-বিবর্জ্জিতা ॥ 

মহেশানি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্্বীর্য্য হুইয়া পড়িবে, 
সথতরাং শেষ তব্ব ( মৈথুন ) সর্ধন্োষবর্জিত আপন পত্নীতেই সম্পদ 
করিতে তবে; তাহাতে আর কোন দোধ ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না । 
মৈথুন বিষয়েও শিবের এইরূপ গু আদেশ আছে যে, কুলজ্ঞানহীন 


মৈধুনাসক্ত ও সবিকল্প ব্যক্তিয় পক্ষে যথাবিধি তদাদেশ প্রতিপালন কব 
অসম্ভব । ' সেই জন্ত সদাশিৰ বলিয়াছেন, 

বিনা পর্িণীতাং কীরঃ শক্তি-সেবা!ং সমাচরম্। 

পরস্ত্রীগামিদাং পাপং প্রাপ্_য়ামাত্র সংশয়ঃ ॥ 

মহানির্বাণ তন্ত্র । 

ধিবাহিত! পত্নী বাতীত সাধক অন্ত শক্তি গ্রহণ করিলে পরস্ত্রীগমানেব 
পাপ চইবে সন্দেহ নাই। এই ন্বকীরা পদ্ধীতেও শিব সাধনাঙ্গ নিয়ম 
বিধিবদ্ধ করিয়া,--প্পতনং বিধিবর্জনাৎ” বিধি লঙ্ঘনেই পতন অনিবাধ্য 
বলিয়াছেন । স্থুতরাং বেদ, স্থৃতি ও পুরাশাদি 'পেক্ষ৷ মৈথুন বিঘয়ে তগ্গে 
ক্ষঠিন বিধিই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । ভবে যাছার! তত্রের দোহাই দিয়! 


তা ৩. 
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সুবাপান ও পরকীয়। বমণী সঙ্গে রঙ্গে ব্যাভিচার কবে, তাহাদেব কথা 
ধর্তব্য নহে । যাহ! ভউক, তন্ত্রের মৈথুন স্শ্রাবে জীবাস্মার রমণ নহে, 
তাহ! বোধ হয় উপবোক্ধ বচন দুইটীতেই প্রমাণিত হইল। 


মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং স্ষ্টিকারণম 
অনাদ্যস্ত-জগম্মংলং শেষ-তত্তবস্ত লক্ষণম, 


পঞ্চতত্ব_মহা! আনন্দজনক, প্রাণিস্ষ্টিকাৰক এবং আদ্যন্মবহিত 
জগতের মুল 


শেষ তত্বের আকাজ্ণ, যাহ! জাতজীব মাত্রেবই হৃদয়ে বর্তম।ন আছে-_ 
যাহাব আকর্ষণে জীব নরকের বথে উঠিয়! বসে, তাহ! কি মনে কবিলেট 
ত্যাগ করা যায় ?*ষে ব্যক্তি বমণীৎ জাত এড়াইয়াছে, সে প্ররুতিব বান 
বন্ধন বা আকর্ষণ-অনল এডাইতে পাবিয়াছে। তাই অন্তান্ত শাস্ত্র বলেন 
--পকামিনী কাঞ্চন পবিত্যাগ কব,”-__কিস্তু তন্ত্রশান্ত্র বলেন,--”পবি- 
ত্যাগের উপায় কি? জোব করিয়। কয়দিন ত্যাগ করিবে? সে জোৰ 
অধিক দিন থাকিবার নহে। এই বিশ্ব-প্রসারিত প্রকৃতির অনল-বান্তব 
৯ এড়ান বা রমণীর আসঙ্গম্পুচ। পরিত্যাগ রুরা সহজ নড়ে বা পাবিবাব 
শক্তি কাহারও নাই | রষণীত্ব জননীত্বে পরিণত কর,--তাহা হইলে 
ভোমাব প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে ।” তাই তন্ত্রে পঞ্চম তাত্বব 
সাধনা, তাই বম্ণীকে সঙ্গে লইয়া উচ্চন্তবে অধিরোহণ কবা। পঞ্চ 
তত্বের সাধনায় প্ররূতি বশীভূত হয়, আত্মজয় ভয় এবং বিন্দু-সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ ঘটিয়! থাকে । কেন না. প্ররুতি-সূর্তি রমনী বা মাতৃশক্তিতে সর্বদা 
আকর্ষণ করিয়া থাকে, _ এব* বীৰিয়। রাখে ; যদি সেই লক্তিকে সাধনা 
ছাব! তাহাতে জআত্ম সংমশ্রন করিয়! ₹ওষ। যায়, তবে আর তাহার 
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আকাজ্ঞ থাকিবে কেন ; কাজেই তাহাকে বশীভূত কর! হইল। * 
তখন সাধক বিশ্ব-বহ্ধাণ্ডের নরনারীর মধ্যে আৰ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখিতে 
পান না, সকল শক্তির সমাবেশ সেই এক স্থলেই হয়। তাহা তখন আব 
বূপজমোহ নহে,_-তাহা তখন প্রাণণর বাধন। আত্মায় আত্মায় মিশামিশি, 
বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ি করিয়! যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেই প্রকাব 
মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। ছুই শক্তি এক হুইয়া আত্ম- 
সম্পুত্তি লাভ করে। ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসকির়ী আগুন নিবিয়! 
যায়,--জীব যাহার আকাজ্কায় ছুটাছুটি করে, তাহার জালা কমিয়া যায় 
তখন জীব ভীবনুক্ত হয়। 


তন্ত্রোক্ত সাধনায় ক্রমে নব, নারীর চিন্তায় মহাযোগী হয়; ধাবণা, 
ধান ও সমাধিতে মপ্প হয়; তখন নাবী তাহাব সংযমের আশ্রয় হয়। 
তাই আধ্যাত্মিক যোগী--তাই তান্ত্রিফ সাধক পর্বতের শিরোদেশে বসিয়া 
জ্ঞানের প্রদীপ্ত আগুন জ্বালিয়া এ তন্ব-বন্তেব আবিষ্কার কৰিষ়্াছিলেন । 
এ তত্ত্ব -রচস্ত জগতেব অতি অপুর্ব কঠোর বিজ্ঞান, ইহা কবিষ কল্সনাঁ- 
প্রস্থত কাচিনী নহে। কিন্তু ইভাও স্মরণ রাখিতে স্থইবে যে, তবদশী 
শুক্র সাহাষা ব্যতিবেকে এই সমুদয় কাঁধ্য কখনই সম্পাদন করিবে না । 
কেন না, পঞ্চতত্বেষ এক 'এক তত্বের আকর্ষণে মানুষকে আবদ্ধ কাযা 
ফেলে,--সাধাবণভাবে উনার এক একটা পদার্থের সংমিলনে বা ব্যবহাবে 
মানুষের পণ্ড ত্ব প্রাপ্তি হয়, জড়ের মানুষ আবও জড়ের শঙ্খলে বাধা পড়ে , 
আর পাচ পাঁচট। লইয়। মত হইলে মাহুষ যে একেবারে অধঃপাতে যাইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? পঞ্চতত্বের সাধন কবা আর কালতৃজঙ্গ লইয়া 


* মতপ্রণীত '‘জ্ঞানীগুরু” গ্রন্থেব নাদ নিন্দু যোগ শীর্ষক প্রবন্ধে এই 
তত্ব বিশদ করিল লেখা হইয়াছে । 
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ক্রীড়া কর! উভয়ই সমান । কুলাচীর সম্পন্ন হইতে না পারিলে, মানুষ 
এই পঞ্চতত্ব সাধনার অধিকারী হয় না। ইহার অপবাধহার হইলে মানুষে 
কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। 

হর-গৌরীর ছবি দেখিয়া আমরা এই কঠোর সত্যে উপনীত হইতে 
পারি। মহাকাল, মহামৃত্যু বৃষভারোহণে--তীহার কোলে বিশ্বজননী 
গ্রতিষ্ঠিত। পুরাগাদির রূপক ভাষায় চতুষ্পাদ ধর্মের আখ্যা বৃধ। পূর্ণ 
চতুষ্পার্দ ধর্মের উপরে মহাকাল প্রতিষ্ঠিত--আর তাহার কোলে তাহার 
শক্তি বা প্রকৃতি অধিষ্ঠিত। এই ছবির মন্খার্থ-জীবন, মরণের কোলে 
অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ মরণের রাঞ্যেই জীবনের নেপথ্য বিধান হইয়া থাকে 
মরণের ভিতর দিয়াই জীবনের পথ। এ তত্ব বৃষরূপী অটল বিশ্বজনীন 
সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মহাযোগী শঙ্করের কোলে যেমন শঙ্করী অবস্থিত-- 
সেইরূপ তান্ত্রিক সাধকের কোলে পঞ্চমতত্ব । কিন্ত পুর্ণ চতুষ্পাদ ধর্মরূপী 
বুকের ‘উপরে অধিষ্ঠিত হওয়া চাই। তাই কোল ভিন্ন অন্তের এ সাধনায় 
অধিকার নাই। মানুষ যখন কৌলাচারে অধিঠিত, তখন সে সম্পূর্ণ 
ধর্মজ্ঞ, তাই তখন তাহার কোলে পঞ্চমতত্ব অধিষ্ঠিত। সে তখন রমণীর 
আকিষ্ট শক্তিতে অনুগ্রবিষ্ট। 

মানুষ চিরদিনই আত্মবিশ্ব ;--মানুষ রজোগুণের প্রাবল্যে আপনাকে 
আপনি সহজে সমুন্নত বলিয়া মনে করিয়া থাকে । যদি মানুষ আপনাব 
অবস্থা আপনি বুঝিতে না পারিয়া,--আপনাকে উচ্চাধিকারী,__-আপনাকে 
কুলাচার-সম্পন্ন জ্ঞান করিয়া, এই কঠিন হইতে কঠিনতর সাধনায় নামিয়া 
পড়ে, তাছা হইলে তাহার পতন অনিবাধ্য। সেই জনই গুরুর প্রয়োজন । 
শান্ত্রবিৎ চিকিৎসক যেমন ব্যাধি নির্ণয় করিয়া ওঁধধের ব্যবস্থ! 'করিয়া 
থাকেন, আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-সম্পর গুরুও তদ্রপ শিশ্বের অধিকায়ি বুঝিয়। 
সাধন-পঞ্ধতিয় পথ স্থির করিয়া দেন। সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা 


ভান্ত্িক-গুরু ৩৭ 


এটি অসম পি 


লইগ্াই সাধনার পথ নিদ্দিষ্ট হয়। সেই অবস্থাকে তন্ত্রশান্স সাতভাগে 
বিভক্ত করিয়া সপ্ত আচার নাম দিয়াছেন। 


(এইযে 


সপ্ত আচার 


আচাব বলিতে শাস্ত্ববিহিত অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কাৰ্য্য বুঝিতে পাবা 
যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে কার্য্যগুলি বিধেয় বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাভাব 
অবশ্যই অনুষ্টান কবিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া” বুঝিতে হইবে । 
শাস্ত্র বিধি-বিগর্হিত কাধ্যকেও আচাব বলে কিন্ত তাহ! কদাচাব। 
অতএব আচার বলিতে শান্ত্রবিধি-বিছি৩ অনুষ্ঠেয় ক্ষার্যা সমষ্টিকেই 
বুঝাইয়। থাকে । আচার সপ্তবিধ। যথা,._বেদাচার, বৈষ্ণবাচাব, 
শৈবাচাব, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার। 

এক্ষণে কোন্‌ আচার কিরূপ--তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে । 


বেঙ্জাচার,-- 


সাধক ব্রান্গমুহূর্তে গাত্রোখান পূৰ্ব্বক গুরুদেবের নামাস্তে আনন্দনাথ 
এই শব্দ উচ্চাবণ কৰিয়া তাহাকে প্রণাম করিবে। সহশ্রদল পত্রে 
ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ ভব বীজ (ওঁ) মন 
দশ বা ততোধিকবার জপ করিয়া পরম-কল! কুলকুগলিনী শক্তিকে 
ধ্যানানস্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, জপ সমাপনাস্তে বহির্গমন করিস 


ov যুক্তি-কল্প 


বাপি পট পপর টিপছি প্র টি সপ্ত পাপা লা তক পাস 


নিত্যকৰ্ম্ম বিধানান্গসারে ত্রিসন্ধ্যা জান ও লমন্ত কম্পন করিবে। রা জিতে 
দেখপুজ! করিবে না। পর্ধদিনে মৎস্য, মাংস, পরিত্যাগ করিবে এবং 
খাত়ৃকাল ভিন্ন স্ত্রীগমন করিবে না। যথাবিহিত অন্তাগ্ত বৈদিক কম্মেৰ 
অনুষ্ঠান করিবে; 

বৈষ্ণবাচায়_ 

বেদাচারের ব্যবস্থাচুলারে পর্ধাদা নয্ননিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর 
থাকিবে। কদাচ মৈথুন ও তৎসংক্রাস্ত কথার জল্পনাও করিবে* না। 
হিংসা, নিন্দা, কুটীলতা, মাংস ভোক্গন, বাত্রিতে মালা জপ ও পুজা-কাধ 
বজ্জন করিবে! প্রীবিগুঃ দেবের পুজা করিবে এবং সমগ্ত জগৎ বিষ্ণুমর 
চস্তা করিবে । 


পৈবাচার-- 


‘বদ্ধাচারের নিয়মানুসায়ে শৈবাচায়ের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । পরস্ত 
শৈবের বিশেষ এই যে, পশুধাত নিষিদ্ধ । সর্বকশ্মে শিব নাম শ্মরপ 
করিবে এবং ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ শবদ দ্বারা গাঙবাচ্ করিবে । 


দক্ষিণাচার-_ 


বেদাঢার-ক্রমে ভগবতীর পুঁজ! কবিবে এবং রাত্রিযোগে বিজক্কা 
( সিদ্ধি) গ্রহণ করিয়া গদগদ, চিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। চতুষ্পথে, শ্মশানে, 
শল্সাগারে, নদীতীরে, ঘুত্িকাতলে, পর্বতগুভায় দীর্িকাতটে, শত্তি- 
ক্ষেত্রে, পীঠস্থলে, শিবলয়ে, আমলকী বৃক্ষতলে, অশ্ব ঝা বিবমূলে বসিয়া! 
মকাশঙ্খমাল! ( নরাস্থিমাল! ) দ্বারা জপ-কল্ম করিবে। 


বামাচার--- 
দিবসে বক্মচর্ন্য এবং রাত্রিতে পঞ্চতত্ব ( নন্ধ-নাংসাদি ) মারা দেবীর 


as কপি পা পা লি 


তান্ত্রিক-গুরু ৩৯ 


on পি শিপ পাখি লী ২৯ পাকা মনিটর পাপ 


আরাধন! করিবে । চক্রানুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। এই 
খামাচার ক্রিয়া সর্ধঙা মাতৃজারবৎ গোপন করিবে । পঞ্চতত্ব ও খপুষ্প* 
দ্বারা কুল-স্ত্রীর পূদ্া করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে । বামাস্বরূপ' 
হইয়। পরমা! প্রকৃতির পূজ্জা করিবে । 


সিদ্ধান্তাচায়, 


বাহ! হইতে বরক্মানন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ বেদ-শান্ত্-পুরাণ।- 
দ্দিতে গৃঢ় জ্ঞান হইবে। মন্ত্র দ্বারা শোধন করিয়৷ দেবীব প্রীতিকর বে 
পঞ্চতত্ব, তাহা পশু-শস্কা বর্জন পূর্বক প্রসাদ-স্ব্ূপ সেবন করিবে। 
এই আচারে সাধন জন্য পণ্ড হত্যা দ্বারা ( যজ্ঞাদির ন্যায়) কোন হিংস' 
দোষ হইবে লা। সর্বদ। কদ্রাক্ষ ব। অস্থিমালা ও কপালপাত্র (মরাব 
মাথার পাত্র ) ধারণ করিবে! এবং ভৈরব বেশ খারপ পূর্বক নির্ভয়ে 
প্রকাশ্য স্থানে বিচরণ করিবে। 


কৌলাচার, = 


কৌলাচারী ব্যক্তির মহামন্ত্র সাধনে দিক, গু কালের কোন নিয়ম 
নাই | কোন স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে বা ভ্রষ্ট,১ কোথাও ব! ভূত ও 
পিশাচ তৃল্য হইন্রা নানা বেশ ধারণ পূর্বক কৌল ব্যক্তি ভূমগুলে বিচরণ 
করেন। কৌলাচায়ী ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই ; স্থানাস্থান, 
কালাকাল ও কর্ম্মাকর্শ্ম ইত্যাদির কিছুমাত্র বিচার* নাই | কর্দম চন্দনে 
সমজ্ঞান. শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, শ্মশানে গৃহে সমজ্ঞান, কাঞ্চন তৃণে সমজ্ঞান 


* খ পুষ্প,-_অর্থাৎ স্বয়ভূ, কুণ্ড, গোলক ও বজ্ পুষ্প । এই সকল 
'গুত্যতব এইখানে গুপ্ত রাখাই সমীচীন বোধ করিলাম । 


ইত্যাদি ।---র্থাৎ কৌলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত জিতেন্দ্ৰিয় ( তাই শেষ তত্ব 
সাধনাব অধিকারী ), নিঃম্পৃহ, উদাসীন ও পরম যোগী পুরুষ এবং অব্ধূত 
শব বাচ্য। 


অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঁঃ সভায়াং বৈষ্ণব! মতাঃ। 
নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরস্তি মহীতলে ॥ 


হ্ামা-রহস্ত | 


অস্তবে শাক্ত, বাহিবে শৈব, সভা মধ্যে বৈষ্ণব এইকপ নান! বেশধাবী 
কৌল সন্ত পৃথিবী বিচরণ কবিয়া থাকেন । 

সাধাবণ আচাষ অপেক্ষা বেদাচাব, বেদাচাব হইতে বৈষ্ণবাচা খ, 
বৈষ্ণবাচাব হইতে শৈবাচাব, শৈবাঠাব হইতে দক্ষিণাচাৰ, দক্ষিণাচাৰ 
হইতে বামাচাব, বামাচাব হইতে সিদ্ধান্তাচাব এবং সিদ্ধাস্তাচাব হইতে 
(কাঁলাচাব শ্রেষ্ঠ ,__কৌলাচাবই আচাবেব শেষ সীমা, ইহা হইতে আব 
শ্রেষ্ঠ আচাব নাই। সাধককে বেদাচাব হইতে আবম্ত করিয়৷ ক্রমে 
কমে উন্নতি লাভ করিতে হয়, একেবাবেই কেহ কৌলাচাৰে আগমন 
কবিতে পারে না। 

তন্ত্রোক্ত এই সপ্ত আচারেব প্রতি একবাব মনোনিবেশ কবিলে 
তন্ত্রশান্্র নিন্দাকাবীগণ আপন ভ্রম বুঝিতে পাবিবে। ইহা মদ, মা*দ 
লইয়। ভোগাভিলাষ পূর্ণ করা নয়, সংযমেষ পূর্ণ সাধনা । সাধক বেদাি 
আচাবক্রমে সংযম অভ্যাস ও ভগবস্তক্তি লাপ্ডকবতঃ সিদ্ধান্থ চাষে 
উপনীত হইবে। ইহাব পব সাধক যতই উচ্চ ভূমিতে আরোহণ 
কৰিবে, ততই কর্্মাদি নিবৃত্ত হইয়। যাইবে, ক্রমশই জ্ঞানের বিকাশ 
হইবে । এই প্রকারে ক্রমে উচ্চ জ্ঞানভূমিতে অধিরোহণ , করিবেন 


তান্ত্রিক-গুরু ৪১ 


লিউ পি সা মিম ere trea are en we rin tra Ta a Tone Nat ot a0 att matin mite Wate na স্ি ৯ 


আর জপ-পূজাদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মহাশক্তিকেই সর্বত্র 
দেখিতে পাইবে,--সে অবস্থায় সাধনও নাই, সাধ্যও নাই দ্রষ্টাও নাই, 
দৃশ্যও নাঈ, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই,* ধ্যানও নাই, ধ্যেয়ও নাই, 

“একমেবাদ্ধিতীয়ং*_-এক মহাশক্তিই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন। 
আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইাবে_মনের অস্তিত্ব বিনষ্ট হইবে। ইন্টিয়- 
প্রাণাদি নিরুদ্ধ হইবে,__সাধক এতাদুশ অবস্থায়, উপস্থিত হুইতে পারিলে 
রুত-কৃতার্থ হয়েন ;--আর কম্ম থাকে না--কর্ম্ম-বন্ধনও থাকে না এবং 
দেহপাতের পর কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন,--“ন স পুনরাবর্ততে 2 


তাহার আর এ সংসারে পুনরারুত্ত হইতে হয় না। ইহাকেই নির্বাণমূক্তি 
বলে। ইহা কৌলাচাবের চরম অবস্থা । 


যোগমার্গং কৌলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো। 
যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাত্বা সর্বব-সিদ্ধীশ্ববো ভবে ॥ 


রুদ্র যামল। 


ভে প্রভো ৷ যোগ সাধন ও কৌলসাপন একই প্রকার, কারণ 
কৌল ব্যক্তি যোগী হইয়া কুল অর্থাৎ কুল-কুপুলিনীর ধ্যান পূর্বক সমুদ্র 
সিদ্ধি লাভ করেন । 


* তা শ্রুতি বলিয়াছেন, - 

যত্ৰ ছি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্ৰ বান্তদিব স্যাৎ তত্ৰান্যোহপ্যৎ পশ্যেং অন্টো- 
ইন্তৎ বিজানীয়াৎ। যত্ৰ তস্য সব্বনাঞ্ধেবাতূৎ, কেন কং পশ্যেং কেন কং 
বিজানীরাৎ। 


গ্কহ যুক্তি-কল 1 


ভাবত্রয় 


সি তরী ও 


ভাব শব্দে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে । দিব), বীব "৪ 
স্পণ্ত ক্রমে ভাব তিন প্রকার। 

দিব্যভাব = 

দিব্যভাব দেবতুল্য, সর্বদা বিশুদ্ধাস্তঃকবণ হইতে হয়। অথ দুঃখ, 
শীত গ্রীগ্ম প্রভৃতি দ্বন্থ ভাব সহা কবিতে হয়। দিব্য ভাবাবলম্বী ব্যক্তি 
বাগ দ্বেষ বিবর্জিত, সর্বভূতে সমদৰ্শী এব ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। 

বীরভাব,_ 

যিনি সকল প্রকার হিংসা কার্যে বিরত; খিনি সকল ভ্রীবের হিত 
সাধনে রত; যিনি জিতেক্তিয় হইয়াছেপ ; যিনি মহাবলশালী, বীর্য্যবান 
এবং সাহসিক পুরুষ ; যাহারা সুখ ত্রঃখে সমজ্ঞান এরূপ সাধক ব্যক্তিকে 
বীব বলা যায় । 

পণ্ডভাব = 

পশ্ুভাবে নিরামিষ ভোজী হইয়া পুজা কবিবে। মন্ত্রপবারণ ব্যক্তি 
খতুকাল বিনা আপনার স্ত্বীকেও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিকালে মাল৷ 
জপ করিবে না। এবং সুবা স্পশ কণ্বিণে না। 

পূর্বোক্ত আচার সপ্গকফে দিব্য, বীব ও পশু ভাবত্রয় মধ্যে সরিবি্ষ্ট 
কয় হয়াছে। অর্থাৎ এক একভাবের অন্তর্গত একটী করিয়া আচার 
নিয়োজিত করা হইয়াছে। 


তাঁক্রিক-গুরু ৪৩ 


বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্থৃতম.। 
সিদ্ধান্ত-বামে বীরে তু দিব্যং লু কোৌলমুচ্যতে ॥ 
বিশ্বসারতন্ত্র। 


বৈদ্দিকাচাব, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচাব এবং দক্ষিণাচাব পপ্তভাবের অন্তর্গত । 
{সদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীবভাবেব অন্তর্গত । আর কৌলাচার দিব্যভাবেৰ 
অন্তর্গত বলিয়া জানিবে। 

এক্ষণে সংশয় উঠিতে পারে যে, ত্রিবিধ ভাব এবং সপ্তবিধ আচাব হইবাৰ 
কাবণ কি? একটী ভাব এবং একাচাব হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল? 
তাহাব মীমাংসা এই যে, মানবনদ্বীব সকলেই একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে, 
ধণভেদে সকলেবই প্ররুতি স্বতন্ত্র হইয়াছে । এজন্ত ভাব ত্ৰিবিধ 
এবং আচার সপ্তবিধ কবা হইয়াছে । তন্মধ্যে যাচাব পক্ষে যাহা উপযোগী 
“তিনি তদ্রপ ভাব এবং আচাব গ্রহণ করিলেই সিদ্ধিলাভ কবিতে পাবেন ॥ 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই গুণ ভেদ কি প্রকাব? 

সাত্বিক, বাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধন তিন প্রকাব। হেত এই 
যে, উত্তম, মধ্যম ও অধম শবীবানুষারে মানবপ্রকৃতি সথ্থাদ্ি গুণত্রয়সম্পর 
ভওয়াতে সাধনপ্রণালীও সন্বাদি ভেদে উত্তম, মধ্যম এবং অধম--এই তিন 
প্রকার ভাবে সংগঠিত হইয়াছে} যথা = 


শরীরং ত্রিবিধং প্রোক্তযুত্তমাধম-মধ্যমম. 1 
তত্রৈব ভ্রিবিধং প্রোত্তমুৱমাধম-মৰ্যমম্‌ 1 
রুদ্রযানল । 


অতএব ধাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহার পক্ষে তদ্রপ সাধনই উপযোগী । 
ক্ষমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ফখনই উত্তম অর্থাৎ সাত্বিক সাধনেৰ উপযুক্ত পাত্র 


৪৪ যুক্তি-কল্প 


কপি এত সত পপাপপপসপি আল লা আপা অপি আলম ছ ৯ সপ জা শাস্তি মিসস পাস পল বদলী ৬৬ 


হইতে পারে মা। কারণ, একরূপস্থলে গুণব্যত্যন্ব হেতু তাহার বিরক্তি 
বই আনন্দোস্ভব হইবে না। মন স্ুভিযুক্ত না হইলে কোন কাধ্যেই 
সিদ্ধিলাভ করা যায় না, স্থতরাং যাহাতে যাহার মন স্কু্তিযু্ত হয় তাভাই 
তাহার পক্ষে বিহিত। একজ্ন্ত তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তামসিক 
সাধনই প্রশস্ত, ধরূপ রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক এবং সত্বপুণ- 
বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাত্বিক সাধনই মঙ্গলকর হইয়া থাকে। এক্ষণে 
বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি অনুসারে যাহাব শরীর যেরূপ ভাবে কার্ধ্যক্ষম 
১ইবে তাহার পক্ষে তন্রুপ ভাবেরই সাধন-পণালী শ্রেয়স্কর । এজন্য 
সাধন-প্রণালীকে শাস্ত্র মধ্যে সাত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার ভাবে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । যথা, 


শক্তি-প্রধানং ভাবানাং ত্রয়ানাৎ সাধকস্ত চ। ' 
দিব্য-বীর-পশুনাঞ্চ ভাবত্ৰয়মুদ্ান্মতং ॥ 


কদ্রযামল। 


সাধকের ক্ষমতানুসারে দিব্য, পণ্ড, বীরক্রমে ভাব ভিন প্রকার 
বলিয়া কথিত তইয়াছে। ভাব শন্দে মানদিক ধন্মকে বুঝায়। যথা-- 


ভাবো হি মানলে! ধন্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ । 
বামকেশ্বর তন্ত্র । 
মানসিক ধশম্মের নাম ভাব, উ্ভা মনের দ্বারাই অভ্যাস করিতে ভয়। 
এক্ষণে কথা এই যে, মনোভাব তো আপন! আপনিই মনোমধ্যে উত্থিত হয়। 
অর্থাৎ তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব তামসিক, রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির 
মনোভাব রাজসিক এণং সত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাঁব সাত্বিক তে 


তান্ত্রক-গুরু 8৫ 


আপন! আপনিই হইয়া থাকে । তখন মল দ্বার আর কি অত্যাস করিবে? 
--তাহায় যুক্তি এই যে, মুক্তি প্রার্থনাই সাধনের উদ্দেশ্য । সাত্বিক সাধন 
ব্যতীত যখন অন্ঠান্ সাধন কার্ধ্যের দ্বারা মুক্তিলাভ অপম্ভব, তখন স্বয়মৃভুত 
তামসিক মনোভাবযুক্ত ব্যক্তির উপায় কি? কাজেই সাত্বিকভাব অবলম্বন 
করিতে হইলে অভ্যাস করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে 


আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাংশ্টাকম্‌ । 
বীরভাবং মহাভাঁবং সর্ববভাবোভমোভমম্‌ । 
তৎপশ্চাদতিসৌন্দ্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্‌ ॥ 


রুদ্রযামল। 


ক্রমশঃ অভ্যাস করিবার জন্য প্রথমে পপ্তভাব অবলম্বন পূর্বাক কাধা 
সমাধা করিয়া! উত্তম বীরভাব ধারণ করিতে হয়, তৎপরে বীরভাবের কাৰ্য্য 
সমাপন করিয়া অতি সন্দর দিব্যভাব অবলম্বন করিতে হয় । অতএব 
বুঝিতে হবে যে, তমোগুণাত্মক প্ণালীকে পশুভাব, রজোগুণাত্মক প্রণা- 
লীকে বীরভাব এবং সত্বগুণাত্মক প্রণালীকে “দব্যগাব কহা যায়। সুতরাং 
প্রথমাবস্থায় পশুভাব, মধ্যমাবস্থীয় বীরভাব এবং শেষাবস্থার় দিব্ভাব 
আচরণীয়। 


অতএব শাস্ত্রের যুক্তি অঙুদারে প্রথমেই পঞুভাব। ইহার হেতু এই 
যে, পণ্ড অর্থে-_অজ্ঞান, অর্থাৎ তিনি পাশবন্ধ অজ্ঞানাবস্থাপন্ন, তিনিই 
পণ্ড । শ্ুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তির নাম পণ্ড । সাধারণতঃ মানব জীবকে 
যোড়শ বর্ষ বয়ঃ ক্রমাবধি জজ্ঞানাবস্থায় কাটাইতে হয়। এই যোড়শ বর্ষ 
পধ্যস্ত মনোত্বৃত্তিকে পপ্তভাব হলে। সধাশ বর্ষাবধি পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত 


৪৬ | য.ক্তি-কল্প। 


জ্ঞানাবস্থার নাম খাঁর্তাব এবং একপঞ্চাশৎ বর্ষ হইতে বৃষ্ঝাবস্থা পর্য্যন্ত 
পাবপৰ্ক জ্ঞানাবস্থার নাম দিব্যভাব। যে পর্য্যন্ত না জীবের জ্ঞানোদয় হয়, 
তাবংকাল নাস্তবিকই পশুতুল্য থাকিতে হয়। ন্মৃতবাং তৎকালেব মনো- 
বু স্তকে পশুভাব বলিবাব কিছুই বাধা দেখ! যায় না, তৎপবে যধন জ্ঞানেৰ 
উদ্রেক তয়, তখন মনোবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে, স্বতবাং 
তৎকালীন মনোরুত্তিকে বীবভান বলা যায়। পরিশেষে জ্ঞান পবিপক হইলে 
মানাবুন্তি যখন শীতলতা প্রাপ্ত হয়, আর কোনরূপ ভোগম্পৃ্গ না থাকে, 
তখন মন নিম্মল হয়! শীতলত। প্রাপ্ত ভয়, স্থতরাং তৎকালীন মনো- 
বৃন্তিকে দিবাভাব কত হইয়া থাকে। যথা - 


সর্বেব চ পশবঃ সন্তি তুল্যবদ, ভূতলে নরাঃ। 

তেষাং জ্ঞান প্রকাশায় বারভাবঃ প্রকাশিতঃ ॥ 

বীরভাবং সদ! প্রাপ্য ক্রমেপ দেবতা ভবেৎ ॥ 
রুদ্রযামল । 


এই পৃথিনীতে সমস্ত লোকই পপ্ততুল্য, যংকালীন তাহাদিগের জ্ঞানোদর 
হয়, তৎকালে তাহাদিগকে বীবপুরুষ বলা যায়। ক্রমে বীরভাব ভইচে 
দেবতুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ তন্ত্রশাস্তরে দিব্য” বীর 
ও গঞ্জ ক্রমে ত্ৰিবিধ ভাবেব সংস্থাপন! কবা হইয়াছে। 


ভাব্ব্রয়গ শন্‌ দেবী সপ্তাচারাংস্ত বেত্তি যঃ । 


স ধৰ্ম্মং সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ 
বিশ্বপাবতঙ্ত্র ৷ 


টপ 
* পাঠকগণ ! অবশ্য বন্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী” গ্রন্থ পাঠ 
ৰুরিয় ছেন। ভবানী পাঠক পরফুলকে তম্ত্রোক্ত তাব্ত্রয়ের আশ্রয়ে 


তীঙ্ছিক-গুক ৪ 


সপ প্রা সি পক | পাস সপ সপ পিপাসা টিপ্স পপি 


চেদেবী! যিনি ভাবত্রয় স্পনিষ্ট সপ্ত-আচার জ্ঞাত আছেন, তিনি 
সকল ধৰ্ম্ম জানেন এবং সেই ব্য:ক্তই জীনুক্ত পুরুষ । 


এতাবতা যতদূব আলোচিত হইল, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, তান্ত্রিক সাধনা আধিকাবী ভেদে নিণীত হইয়াছে এবং তাহ! সাধকেৰ 
হৃদয়ের অবস্থা! লইয়া । স্থতবাং মগ্মাংসাদি লউয়! যে সাধনা, তাহা 
আধ্যাত্মিক উন্নত-হৃদয় সাধকেব জন্য । অতএব ভাবের বা জ্ঞানের 


শিক্ষাদান কবিয়াছিলেন। প্রফুল্লেব তীয়বষ পর্যন্ত যে সংষমেব ব্যবস্থা! 
ছিল, তাহা তাণ্ক পণ্ড ভাব। পবে চতুর্থ বৎসবে প্রফুল্লেব প্রতি বাব 
ভাবেব আদেশ ভষ্টল। অথাৎ প্রফুল্পকে প্রথমে পপ্তর ন্যায় ভয়ে ভয়ে 
খাঙ্ঠার্দি সম্বন্ধে সতর্কতা গ্রহণ কৰিতে হইয়া'ছল। সে শিক্ষা সম্পণ 
ভইলে গ্রফুল্লের আর সে সতর্কতা গ্রহণের আবশ্যকতা বিল না । তখন 
শীবভাবে তাছাকে নানাপকাঁৰ সাত্বকভাব-বিবোধী খাস্াদিষ সম্মণে 
উপস্থিত করা হইল। উদেশ্য এইট যে, এই সকল খাচ্যাদি গ্রহণ জনিত 
মন্দ ফলেব সহিত প্রফুল্লেব পুর্ব প্রকাবে শুদ্ধীকুত সাত্বিক ভাবেব সংঘর্ষ" 
উপস্টিত হউক.__ প্রফুল্ল বীধভাবে সেই মন্দ ফল পরাজয় করুক। পঞ্চম 
বৎসরে প্রফুল্লেব প্রতি যদৃচ্ছা ভোজনেব উপদেশ হইল, প্রফুল্ল কিছু 
বীবভাবের বিকাশ কবিদ্। দিব্য ভাব গ্রহণ কর্বল। তন্ত্রোক্ত ভাবত্রয়েব 
আশ্রয়ে কিরূপ শিক্ষা লাভ হয় গফুল্ন তাচার দৃষ্টাস্ত কবির তন্ত্র শানে 
জাস্টা না থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তন্ত্রের আচার ও ভাব ব্যাথা! কবির'- 
ছেন। ইঞ্াতে তন্ত্র কিরূপ উন্নত শান্তর তাহা সহজেই অনুমেয় । এমন 
কোন নূতন কথ! বাঢির কর! বড় সহজ নভে, যাহা এই বিশাল হিন্দু 
খন্মেঃ কোন ন! কোন শাস্ত্রকার বলি! যান নাউ । 


৪৮ যুজি-কঙ্প 


অন্থবর্ভীহ ইয়াই আচার বা অনুষ্ঠেয় বিষয়ের অবলম্বন করিতে হইবে। 
সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞান-সম্পর থাকেন, সেই সময় সেই জ্ঞানানুগত -- 
সেই জ্ঞানের সহিত মাথান যে আচার, তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে । 
ইনার ব্যত্যয় করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে না১-_ প্রত্যুত, প্রত্যবায় 
ঘটিবে। 


উত্তরের ব্রন্মবাদ 


সপ উ OS mates 


প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মভাবের নাম ব্রহ্ম । যথা 


শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরম! শিবা । 


শিবঃ শ্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্বদর্শিনঃ | 
ভগবতী গীতা । 


শিবই পরম পুরুষ এবং শক্তিই পদ্ষম! প্রক্কতি, তত্বদর্শী যোগিগণ 
প্রক্ৃতি-পুরুযের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন। বাহ্য জগতের মন্মে 
মৰ্ম্মে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, ভাহারই নাম প্ররূতি এবং এ 
বাহ্য জগতে যে চৈতন্ত শ্ষ,$্তি শ্বগ্রাফাশ রহিয়াছে, তাহারই মাম শিব। 
এই চৈতন্ত এবং মহতী শক্তিকে ধখন সমষ্টি করিয়া একাসনে উভয়কে 
একত্র জড়িত বলিয়! অনুভব হইবে, অর্থাৎ ছুইয়ের একটিকে স্বতন্ত্র করিতে 
গেলে যখন ছুইটিই অনৃষ্য হইবে বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই বহ্গকে 
চিনিতে পারিবে । এক ব্রঙ্গাই টণকবৎ দ্বিধা বিতক্ত হইয়া গ্রক্কৃতি-পুরুধরপে 
পরিৃশ্বমান হইতেছেন। যথা 


'তান্দিক-গুরু 8৯ 


A noe ক লন a পা te Te A শিখ চা ~~ 


ভাজা দিতগ্নাপমঃ শিবশক্তি-প্রভেদতঃ | 


সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই শিব ও শক্তি শ্েেদে দ্বিস্বভাবাপন্ন হইরাছেন। 


সৃষ্টিব পূর্বে এই জগৎ কেবল সংমাত্র ছিল, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়; 
কনি আলোচন! কবিলেন, 'মামি প্রজাকপে বু হইব । 


সত্যলোকে নিরাকার! মহাজ্যোতিংস্বরূপিধী | 
মায়য়াচ্ছাদ্তিত্মানং চণকাকাররূপিণী ॥ 
মায়া-বন্ধলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোশ্মুখী । 
শিব-শক্তি-বিভাগেন জায়তে হষ্টি-কল্পনা॥ 


নির্ববাণতন্্র। 


সভালোকে আকাববহিত মহাজ্যোতিঃখ্বরূপ পরবদ্ধ মহাজ্যোগ্সি 
গ্ববপা নিজ নায়! দ্বাবা নিজে আবৃত হইক্সা চণকতুল্যত্বতাবে বিশ্নাজিত 
'আছেন। চণকে ( বুট ) যেমন একটা আবরণ ( খোসা ) মধ্যে অন্কুর সত 
দুইথানি দল (দাইল) একত্র এক আববণে আবদ্ধ থাকে, প্রকৃতি * 
পুরুষ সেইরূপ ব্রহ্গচৈতন্ত লহ মাধারূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই 
মায়ারূপ বন্ধল ( খোসা ) ভেদ করিয়া শিব-শক্তিরণে প্রকাশিত হইয়াছেন । 
প্রক্কতি-পুরুষকে “ব্রক্মচৈতন্ত সং” বলিবার প্রয়োজন এই যে, প্ররুতি- 
পুরুষাখ্মক ভীবদেহ বহ্গচৈতন্ত দ্বারাই চেতনাবান্‌ হয়, বরহ্মচৈতন্ত পরিত্যক্ত 
হইলে, জীব-শর্দীর়ে কেবল ভড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ 

তা ৪- 


৫০ বুজি-কল্প 


ব্রহ্ম যখন নিগুণ ও নিক্তিয়, তখনই তিনি ব্রন্ধ, আর সগুণ বা প্রকট 
হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনা-শক্তিই প্রকৃতি বা 
আগ্ভাশক্তি মহামায়া । সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ববত্রগামী ও সর্ব 
বন্ততেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ-সংসাকে এ্রতছুতয় বিহীন হইয়! 
কোন বন্ধই বিদ্ধমান থাকিতে পারে না। পরমাত্মা নিগুণ, তিনি 
কদাচই দৃশ্য হয়েন না ;--পরম প্ররুতিরূপিনী মহামায়া সৃজনাদির সময়ে 
সপ্তণা, আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব 
1তনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিষ্মান আছেন, কখনই কার্যবপ 
হয়েন না। তিনি যখন কারণরূপিনী হয়েন, তখনই সগুণা, আব যখন 
পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্লভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়েব 
সাম্যাবস্থা হেতু গুণোষ্ঠবের অভাবে তখনই প্রকৃতি িশুণা হইয়া থাকেন। 


অতএব “আমি বহ হইব” ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলে, তাহাকে 
প্রকট চৈতন্য ও সেই বাসনাকে মূলাতীত৷ মুল প্রকৃতি বলে। 


যোগেনাত্ম| সৃষ্টি বিধে দ্বিধারূপো! বতভুব সঃ । 
পুমাংশ্চ দক্ষিণান্ধাঙ্গ বামাঙ্গং প্রকৃতিঃ স্থৃতা ॥ 
সাচ ত্রহ্মন্বরূপ! চ মায়! নিত্যা সনাতনী । 

যথাত্মা চ তথা শক্তি ধৰ্থায়ে| দাঁহিকা স্মৃতা ॥ 


ব্ৰহ্মবৈবৈৰ্ভপুরাণ। 


পরমাত্মা-স্বরূপ ভগবান্‌ সুষ্টিকার্য্যের জন্ত যোগাবলস্বন করিয়া আপনাকে 
ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এও ভাগন্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ অঙ্গার্্ গুরু ৫ 


ভান্িক-৩র ৫২ 


এপ সি 


বামাদ্থাঙ্গ প্রন্কৃতি ৷ সেই প্রন্কতি ব্রহ্মন্বপিনী, মায়াময়, নিত্যা ও সনাতনী । 
ধেবপ অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকাশক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানে 
আত্ম! সেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ সেই স্থানে প্রকৃতি বিবািত। 
আছেন । কারণ,” 


পম জি 


শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ; কথঞ্চন। 
শক্তিমান হইন্ে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারেন । যথা 


যথা শিবন্তথ' দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ । 
নানয়োরস্তরং বিগ্াচ্চন্দ্র-চজ্ছিকয়োর্যথ। ॥ 
বাযু পুবাণ। 
চন্দ্র হইতে চন্দ্র কিবণেব যেরূপ পৃথক সত্তা মাই, শিব এবং শক্তিৰও 


সেইরূপ পৃথক সত্বা নাই। এইজন্ত যেখানে শিব সেই খানেই শক্কি এবং 
যেখানে শক্তি সেইথানেই শিব । সাঙ্খয বলেন, 


পুরুষস্থ দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য । 
পঙ্গন্ধবৎ উভয়োরপি স'যোগস্তৎ্রুতঃ সর্গঠ ॥ 
লাংখ্যকাধিকা। 
গ্ররূতি অচেতন) সুতরাং 'অন্ধস্থানীয় ; পুৰুষ অকৰ্ত্তা, সুতবাং পঙ্গু 
স্থানীয়) উত্তরে সংঘুক হই! একে বন্ডের তাৰ পূরণ কৰে যেঙ্ন অধ্ধ 


দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পাবে না, কিন্তু অন্ধেব স্কন্ধে পঙ্গু উঠিলে 
পদ পথ দেখান --ধ্দন্ধ তাহাকে বন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদপ প্রকৃতি ও 


৫২ যৃক্তি কল্প 


AOE পপ UTE EE EE স্তর অ  প্স Vo Vet AT te Ce Co Yd এআ 


পুকষে সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্তে পুরণ করেন ) তাহাদের সংযোগের 
ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়। 


এই প্রকৃতি পুরুষ উভয়াস্মক ব্রহ্মই তন্ত্রের শিষ-শক্তি । কিন্তু বেদাস্ত 
মতে মায়া মিথ্া--কেবঙ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়! কল্পিত হুইয়! থাকে । 
কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক সত্তার প্রতীতি হয় না। 
তবে এখন শক্তিতেই অধিষ্ঠানভূত সত্বারপ ব্রহ্মেরই উপাসন! সম্ভাবিত বলির! 
স্বথীকাব করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে শক্তির স্বরূপত্ব প্রতিপাদন 
হইলেও কোন বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে ন!। কেন না, ব্রহ্ম উপাসনা 
স্থলে কেবল বন্ধের গ্রহণ ন! করিয়া! যেমন শক্তির বহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব 
প্রযুক্ত শক্তি বিশিষ্ট ব্ৰহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ শক্তির আরাধন! 
কবিলেও পরব্রহ্ম সত্বাবিশিষ্ট শক্তির উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফলকথা 
এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পরর্রন্ষেব উপাসনা সম্ভবে না, 
সেইরূপ ব্রন্মকে ছাড়িয়া, কেবল মহাশক্তির উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকস্থ 
শক্তিব আশ্রয় নাই, তিনি ব্রদ্মেরই আশ্রিতা। তাই তীন্ত্রিকের মহাশক্তি-_ 


শবরূপ-মছাদেব-হুদয়োপরি সংস্থিতাং। 


শিবরূপ মহাদেবই নিশ্রিত পরব্রঙ্ধ। তীঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মশতক্তি 
ক্রিয়াশীল, তাই মহাকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশ্বের সৃষ্টি- 
স্থিতি-লয় কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । যথা--- 


ষদাশিবত্বং ষৃৎপ্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাভুপাধিন|। 
স তগ্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়! হীনো নিরর্থকঃ ॥ 


সুত সংহিতা । 


তাশ্ত্রিক-গুরু । ৫৩ 


শিব নিগুণ, শক্তির দ্বার! উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সগুণ হুয়েন অতএব 
শক্তিটীন শিব নিরর্থক অর্থাৎ সাস্ত জীবের পক্ষে সেই অনস্ত অবশ্যই 
নিবর্থধক। ব্রদ্দেব গুণই শিব, কিন্তু যদি শক্তি কর্তৃক উপাধিযুক্ত না 
হয়েন' তবে গুণেব অবলম্বন কোথায়? অবলম্বন হীনতায় কাঞ্জেই তিনি 
আবাব নিগুণ। নিগুণ হইলেই কাজেই নিন্ষিয়, তাত হইলে শিবির 
শিবত্ব নাই। ভগবান্‌ শঙ্কবাচা্য বলিয়াছেন 


শিবঃ শঙক্ত্যাযুক্তে। যদি ভবতি শক্ত: প্রভচিতুং | 


শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তাহাব প্রভাব, নতুবা তিনি 
নিক্ষিয়। 
যন্মনা ন মনুতে যেনাহ্র্মনোমতং |, 
তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 


“খাত । 


বন্ধ নিগুণ?--নিগুণেব উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তিসহযোগে 
ভাঁহাব উপাসনা কবিতে হয়। অতএব তাস্ত্রিকেব শাক্ত উপাসনা--স ্ুণ 
বান্ধব উপাসনা মাত্র । এক কথায়, আছ্যাশক্কি মহামায়াই সগুণ ব্রহ্ম , 
শববপ শিং অবলম্বন মাত্র । 


চিতিস্তগুপদলক্ষ্যার্থ চিদেকরনরূপিবী। 


চিতি এট পদ ‘তৎ’ পদের জক্গ্যার্থ বোধক, অতএব তিনি একমাত্র 
চিদানন্দ স্বরূপা। 


৫৪ ফুক্তিকল্প। 


1 পট পাট পি we Oe রঙ পল 


৯ শি পি শপ শা শপ পিসী পিল আস 


অতঃ সংসারনাশার সাক্চিণীযান্মরূপিণীয্‌ । 
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপপ্চোলাসবর্জ্জিতাম ॥ 


স্থৃত সংহিতা । 


অতএব সংসার নাশের নিমিভ সেই সাক্ষী মাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও 
উল্লাসাদি পরিবর্জিত আত্মম্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে। এই 
মহাশক্তি তগবতী দেবীর আরাধনায় ব্রহ্মসাধুজ্য লাভ হয়। এই ভগবতী 
দেবীই যে পরমতত্ব পরব্রহ্ম, তাহা ভগবান্‌ বেদব্যাসেব প্রতি সামাদি বেদ 
চতৃষ্টের উক্তি হইতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হইবে। 


খথেদের উক্তি 
যদস্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ববং প্রবর্তৃতে। 
যদাহুন্তৎ পরং তত্বং সৈক। ভগবতী স্বয়ং ॥ 
স্থল সুপ্থ এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ যাহাতে সুস্মরূপে বিলীন থাকে, আবার 


যাহার ইচ্ছানুসারে সচরাচর জগৎ হইয়া, প্রকাশমান হয়, যিনি স্বয়ং ভগব তী 
শব্দে কীর্তিতা হন, তিনিই পরমতত্ব। 


হজুর্ব্বেদের উক্তি 
ঘা হজ্ঞৈরখিলৈরীশ! যোগেন চ সমীভাতে । 
যস্তঃ প্রমাণং ছি বয়ং সৈক! ভগবতী স্বয়ং ॥ 


নিখিল যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারা ধিনি স্ত,রমান হন এবং বাছা হইতে 
আমরা! ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ হইছি, লেই অদ্বিতীগ্া গং ভগবতীউ 
পরম তত্ত্ব। 


তাঙ্গিক-গুক ৫৫ 


সামতেদেখ উক্তি 
যয়েয়ং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্ষ! বিচিন্তাতে। 
যন্তাল। ভাসতে বিশ্বং সৈক৷ দুর্গ! জগন্ময়ী ॥ 


যাহাব দ্বারা এই বিশ্ব স’সার ভ্রম বিলসিত হইতেছে, যিনি যোগিগল্শব 
চিন্তনীহ্না, যাহাৰ তেজঃপ্রভাবেই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছেঃ সেই 
জগন্ময়ী ছুর্গাই পরম তত্ব। 
অথর্বববেদের উক্ত 
যাং প্রপশ্য।স্ত দেবেশীং ভক্তানু গ্রাহিণে। জনাঃ। 
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম ছ্র্গাং ভগবতীং মুনে ॥ 


ধাহাব অনুগ্রহাশ্রিত লোকেবাই ভক্তি দ্বাবা যাহাকে বিশ্বেশ্বরী স্বরূপে 
দোঁখতে পায়, খাহাকে ভগবতী দুর্গা বলে তিনিই পবম ব্রহ্মতত্ব । 

বেদ চতুষ্টয়েব উক্তি দ্বাৰা অবিসংবাঁদিপে মীমাংসিত হইল যে এই 
প্দ্বীই ব্ৰহ্মকূপে বন্ধবাদী খধিগণ কর্তৃক পধানশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ব 
মধো এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছেন। তাই তাস্ত্রক সাধক সচ্চিদানন্দময়ী 
পবাশ্‌ক্তি দেবীকে পবমত্রহ্মরূপিণী জ্ঞানে উপাসনা কবিরা থাকেন। তবে 
শক্তিৰ অবলম্বনের জন্য শবরূপ মহাদেব সংযুক্ত করিয়া লইয়াছেন। অতএব 
তন্শান্ত্রমতে প্রকৃতি-পুক্ষাত্মক শিবশক্তিই পব্মব্রক্দ এবং তাহাদেব উপা- 
সনাই রহ্ষ-উপাসন। | 


৫৬ ঘুক্তি-কল্প 


শক্তি-উপাসনা 


শক্তি উপাসনা আধুনিক নভে । আর্ধজাতিব প্রবল স্ঞানোন্নতিব 
সময়ে তীহাবা মহাশক্রিব অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। * 
সহ্যযুগে স্থবথ, ত্রেতায় বধুবংশাবতংস বামচন্ত্র এই মহাশক্তিব পৃঙ্গা 
কবিয়াছিলেন। সেই মহাশক্তি নিত্যা, জন্ম-মৃত্-বহিত স্বভাব! ( জগাতব 
আদিকাবণ ) এই বরঙ্ধাওডই তীভার মূর্তি, তীহ হইতে এই সংসাব বিস্তাৰিত 
হউয়াছে। যে 'অনাদি মূলশক্তি তইতে এই নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড সষ্ট হইয়া? 
বিজ্ঞানও তাহাব অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পাবে না ॥। এই নিখিল জগত্তেব 
মাল যে অনির্বচনীয়, অচিন্ত্য, জনস্ত, 'অজ্ঞেয় এক মহাশক্তি বিবাজিন 
বতিয়াছে, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ কবিয়ান্দ্বন । বিজ্ঞ" 
নব বন্ধুর পথে শ্মচ্দিশ ভ্রমণ কবিয়! পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই মতাশকিণ 


১০০ 


* প্রয়াগ নগবীর লাট প্রস্তরলিপি পাঠ কবিয়! অবগত হওয়া যার 
যে, সপ্বদশ শতাবদীব পূর্বে গুপ্তবংশীয় নবপতিদিগেব মধ্যে কেহ কেহ শক্তি- 
উপাসক ছিলেন। কান্ককুন্পপতি মহেন্দ্রপাল দেব ও তৎপুত্র বিনায়কপাল 
প্রদত্ত তাত্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শকাবেব অষ্টম শতাব্দীতে 
কান্তকু্পপতিগণপ্রায় সকলেই শান্ত ছিলেন। গোডেশ্বব মহাবাজ লক্ষণ 
সেনের তাত্র শাসনের শীর্ষদেশে দেবী দাক্ষায়ণীব প্রতিমুষ্ঠি উৎকীণ 
বহিয়াছে। ইহ! দ্বাবা সহজেই অনুমিত হয় যে, শক্তি সেন-রাজগণেব 
কুপদেবত1। প্রায় আট শতার্ধী পুর্বে তান্ত্রিক ধর্সেব প্রবল উন্নতি 
হইয়াছিল। এই সময় আমাদের বাঙ্গাল! ভাষার জন্ম । শক্তি-উপাসক 


তান্ত্িক-গুরু ৫৭ 


অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াছেন । 1 যে সময় হার্বার্ট স্পেল্সার ধ্পড়ৃতি 
পণ্ডিতগণের পূর্ববপুরুষগণ উলঙ্গ তইয়! বৃক্ষকোটরে বাস ও বস্যজাত ফল-মূলে 
ক্ুরিবারণ কবিতেছিলেন, সেই সময় বআর্ধাগণ জ্ঞান ও ভক্তিব সবল মার্গ 
গমন কবিয়া সেই মহাশক্তি দর্শন পাইয়াছিলেন । 


উপনিষদেব সময় আধ্যগণ বুঝিতে পাবিলেন, যে শক্তিতে দেববাজ 
ইন্দ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারেন,__যে শক্তিতে অগ্নি বিশ্বদাহন কবিতে 
পাবেন,--যে শক্তিতে পবন বিশ্ব বিলোডন কবি:ত পারেন--সেই [সউ 
শক্তি তাহাদেব নিজশক্তি নহে , অন্য এক মহাশক্তি হইতে তীহার! স্ব স্ব 
শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । তৎকালে সেই মহাশক্তি আর্য্যদিগকে ভগবভীকাপ 
দশন দান কবিয়াদ্িলেন। 


অদ্বৈতবাদি এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোেড়ুন কবিয়া উপবি 
ভাগে এক অপূর্ব অদ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থকে দ্র কূপে সংস্থাপন কবিয়াছেন 
ও তরিয়ে তাঁচাবই আশ্রয়ে দশ্যকপে এই বিশ্ববহ্মাণ্ডেব অনন্ত শক্তিব 


ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা অক্ষব ও বাঙ্গালা ভাষাব জন্মদাতা । শক্তি উপাসক দ্বাবাই 
বাঙ্গলা ভাষায় সব্ব প্রথম ( কবি কঙ্কন মুকুন্দবাম চক্রবর্ত্তী কৃত চণ্ডীকাব্য ) 
মহাকাব্য বচিত হইয়াছিল। 


+ তাববার্ট ম্পেন্সার বলিয়াছেন,“ There is an Infinite and 
Eternal Energy from which everything proceeds” 
স্পেন্সার এই মহাশক্তির স্বরূপ অপরিজ্ঞের বলিয়াছেন! পণ্ডিতপ্রবব 
মিল, ইহাকে জড়শক্তি বিবেচনা কবেন। ভক্তিব অভাবই তাহাব এরূপ 
বিবেচনাব কাবণ । 


৫৮ যুক্তি-কল্প 


চা 


কেন্ীচূত পদার্থকে রক করিনা বিশ্বলীলার সুক্ষ মীমাংসা করিয়াছেন । 
সাংখ্যকারও এই উপরিতন গদার্থকে পুরুষ ও বন্তন পদার্থকে প্রঞ্কতি 
বলিয়াছেন। সুতরাং তান্মিকের আরাধ্য মহাশক্তি এতহুভয়েশ বিশাল 
সমষ্টি হইয়া দাড়াইতেছেন। জড়-অজ্জড়, চয়-অচর--সমন্তই ইহার 
অনস্ত সত্তার অন্তর্গত হইতেছে। সুতরাং ইনিই নিগু'ণ সময়ে তুরীয়া, 
সপ্তণ অবস্থার সত্বরজস্তমোমিয়ী,- তখন রজোগুণে হৃতি, সন্বগুণে স্থিতি 
ও তমোগুণে বিনাশ সাধিত হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধত করিয়া 
এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণিত হইল । 


চি wn +. (ন LARA. (ছা রা) নল আল ও 


মহাদেব কতিলেন,--“হে দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্ধ 
সাযুজ্যলাভ করিতে পারে, এজন্ত আমি তোমারই উপাসনার কথা 
বলিতেছি। হে শিবে। তুমিই পরব্হ্মের সাক্ষাৎ প্রক্ৃতি,_তোমা 
হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী । হে ভদ্রে! 
মহত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা 
হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, এই নিখিল জগৎ তোমার অধীনতায় আবদ্ধ । 
তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিতৃত এবং আমাদের জন্মভূমি , তুমি সমুদয় 
জগতকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহুই জানিতে পারে না। তুমি 
সর্ফাদেবময়ী ও সর্বশক্তিন্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই সু, তুমিই 
বান্ত ও অব্যক্তস্বরূপিণী,_-তুমি নিরাকাব হইয়া সাকার, তোমার 
প্রক্ৃততত্ব কেহই অবগত নহে। তুমি সর্বন্বর্ূপিণী এবং সকলেব 
প্রধান জননী; তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। তুমি 
স্টিক আদিতে তমোরূপে অ্ৃশ্তভাবে বিরাজিত ছিলে,__তুমিই পর- 
ব্রন্মের সৃষ্টি করিবার বাসনা,-তোম| হইতেই জগৎ উৎপর হষ্টং 
বাদে | নহত্তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ 


স্গাক। ৫৯ 


সমস সস পাট পাস শপ এস সি এট পা পপ লাস্ট পি 


তোমারই সৃষ্টি ।* বর্ধকারণের কারপ পরবঙ্গ, €কবল নিদিত্ত মাত্র। 
ব্রহ্ম সংস্বরূপ এবং সর্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়! রাখি- 
রাছেন,--তিনি সর্বদা! একতাৰে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ব বন্ততে 
নিলিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না,_-তিনি সত্য ও জ্ঞান স্বর্ূপ,--আত্বন্ত 
বর্জিত এবং বাক্যমনের অগোচব | ভুমি পবাৎপবা মহাযোগিনী, তুমি সেই 
রঙ্গের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচব জগৎ সৃজন, পালন ও সংহাব 
ক'বয়া থাক ।* 

এই মহাশক্তি বিষ্ঠা ও অবিস্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনেব ভেড় হইয়া 
থাকেন। বদি কেহ বলেন একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তিব কাবণ হইলেন 
কি প্রকাবে? তাহাধ উত্তব এই যে, একই স্থন্দবী রমণী যেমন প্রিয়জনে 
ন্লাখব, সপতীর দুঃখেব এবং নিব।শ প্রেমিকের মোহেব হেতু হইয়া থাকে, 
তেমনি মহাশকি বিষ্ঠা ও অবিস্তারপে মুক্তি ও বন্ধনে কাবণ হয়া 
থাকেন। মহামতি মেধস বলিয়াছেন, 


*শৃণু দেবি মহাভাগে তবাবাধন কাবণম্‌ । 

তব সাধনতো যেন বন্ধ সাযুজ্যমশ্র তে ॥ 

ত্বং পর! প্রকৃতি: সাক্ষাত ব্রঙ্গপঃ পরমাত্মনঃ | 

ত্বত্ত জাতং জগৎ সর্ধং ত্বং জগজ্জননী শিবে। 

মহদ্াছাণুপধ্যস্তং যদেতৎ সচবাচরম্। 

ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ 

ত্বমান্তা সর্বববিগ্ানামস্থাকমপি জন্মভূঃএ 

ত্বং জানাসি জগৎ সৰ্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন 
ইত্যাদি ॥ 


নহানির্কাণ ভঙ্গের ৪র্থ উল্লাস দেখ। 


৬৯ যুক্তি-কল্প 


পি কি সত সপ পা পা সম্প্রতি পা 


নিত্যৈব স জগন্মততিত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥ 
লৈব প্রসন্গ। বরদ। নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
সা বিদ্যা পরময়ক্তেহে তুভূতা সনাতনী । 
ংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ৷৷ . 
*..- ীচতী। 


সেই মূল প্রকৃতি মহাশক্তি নিত্যা, তিনি জগন্ম,স্তি--এবং তিনি সমস্ত 
জগৎ মুগ্ধ করিয়া বাখিয়াছেন। তিনি প্রসন্না ভইলে, মন্ুধ্যদিগকে মু্তিব 
জন্য ববদান কবিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও দকলেব ঈশ্ববী এনং 
মুক্তি ও বন্ধনের ভেতুভূত। ৷ 


তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ । 
সহামায়া-প্রভাবেণ সংসার-স্থিতিকারিণঃ|। 
তক্নান্র বিস্ময়ঃ কার্ষ্যো৷ যোগনিড্রো জগৎপতেঃ । 
মহামায়া হরেশ্চৈততয়। মংমোন্যতে জগৎ । 
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাধাকুষ্য মোহায় মহামায়! প্রযচ্ছতি ॥ 

তয়া বিস্জ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম. | 

সৈষা প্রসন্ন বরদ। ন ণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 

জীচণ্ভী। 


জগতের স্থিতি সম্পাদনেব জন্ত, সেই মহামায়া প্রভাবেই জীবগণ মমতা 
আব্গ্ধ পরিপূবিত মোহগর্তে নিপতিত হয় । অন্যের কথা কি বলিব, যিনি 


তান্ত্িকগুরু ৷ ৬১ 


সিপিএ ও হই রস এ এ সি জন সপ 


জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ার দ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনি 
স্ব্বেক্দিয় শক্তির নিয়ন্ত্ী, ইহার এ্রখর্য্য অচিন্ত্য! ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও 
বলপূর্ববক সংমুগ্ধ করিয়া থাকেন, ইনার শ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রন্থৃত হয়, 
ইনি প্রসন্ন হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হয়েন। 


তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্ৰসুয়তে । 

স! যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ট! খদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ 
ব্যাপ্তস্তয়ৈতৎ সকলং ব্ৰহ্মাগুং মনুজেশ্বর। 
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়!॥ 

সৈব কালে মহামারী দৈব স্ষ্তির্ভব্ত্যজা | 
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী । 
ভবকালে নণাং সৈব লঙ্গনীর্ব্‌ ছিপ্রদা গৃহে ॥ 
সৈবাভাবে তথালক্ষমীর্বিবনাশায়োপজায়তে ॥ 
স্তত। সংপুজিত। পু্পৈর্ধুপগন্ধাদিভিস্তথা। 
দদ্দাতি বিত্তং পুজ্ঞাংশ্চ মতিং ধৰ্শ্মে তথ! শুভাম্‌ ॥ 


শ্রীচতভী। 


এই দেবী দ্বারাই এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড মুগ্ধ ভঈতেছে, ইনিই এ বিশ্ব সৃ্ি 
করেন, ইহার নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইস্ জ্ঞান ও সম্পদ প্রদান 


করেন। এই মহাকালী কর্তৃক অনস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে; ইনি মহা 
প্ররকালে ব্রক্মাদিকেও আত্মপাৎ করেন এবং খণ্ড প্রলয়ে ইনিউ সমস্ত 


প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। স্থষ্টি সময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি কৰেন, 
আবার স্থিতিকালে প্রানীদিগকে পালন করেন, কিন্তু ইহার কখনই উৎপত্তি 


৬২ যুক্তি-কল্প। 


ae লি এসি 


সপন | পিসি ওত সির পা সপ্ত | আপা কলা পাপা 


হয় না। ইনি নিত্যা, লোক্ষের অভ্যুদয়ধণলে ইনি বৃদ্ধি প্রদা লক্ষী, আবাব 
অভাবের সময়ে অলগ্রীয্ূপে বিনাশ করিয়া থান্চেন। ইহাকে স্তব কবিয়া 
পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বাবা পূজা কর্দিলে বিত্তপৃত্রাদি দান ও ধরছে গুভবুদ্ধি 
প্রদান করিয়া থাকেন। 


আরাধিতা লৈব ন ণাং ভোগস্বর্গাপবগর্দ। । 
জীচণ্ডী । 


এই মহাশক্তিব শরণাপন্ন হইয়া ইহাকে আরাধনা ফ্ররিতে পাবিলে 
ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।* 


একমাত্র মহামায়ার আবাধনা কৰিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে 
যে, মুক্তির হেতৃত্ৃত তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানকে সেই বিষয়-রূপিণী মহামায়া সংসারস্থিতি 
কাবণে বিধ্বংস করিয়া মমতাবর্তপূর্ণ মোহগর্তে নিপাতিত করেন। সে জ্ঞান 
সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া, বলদ্বার আকর্ষণ ও হরণ একবিয়া 
জীবকে সংষুগ্ধ কবিয়। রাখেন । এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগৎ স্থিব 
বাখিয়াছেন। নতুবা কে কা্ছার__কাচার জন্য কি? যদি নাক্লাববণ 
উন্মুক্ত হইর| যায়”--বদি মোহের চসম! খুলিয়া পড়ে, তখন কে কাহাব পুল, 
কে কাহার কন্তা, কে কাহার স্ত্রী; সেই মহামায়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ. 
শব্দের হাট বাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এই ভরের হাটে খেল! 
করিতেছেন। এইরূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের প্রলোতনে জ্রীধ ছুটির! 
ঘুরিয়া ২ বেড়াইতেছে,--ইহ্রাদের আকর্ষণে জীব সমুদ্র উন্মত্ত । জীবে 


* মহামায়াব-আরাধনাব কারণ ও তথ্সাধনোপাক্গ মতগ্রণী ত “জ্ঞানী গুব" 
পুস্তকের মায়াবাদ শার্মক প্রবন্ধে বিস্তারিত লেখা! হইপ্াাছে। 


তান্ধ্িক-গুরু ৬৩ 


শে কপি সপ কিস পাস সপ লাঙল আশিস আত ~~ স্পা অপি eam, পি ee arta Nw a Rae No জিত 


সাধ্য নাই যে, এ নেশা --এ আকুল তৃষা নিবারণ ফিতে পারে। তবে 
বদি সেই বিষয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী --সেই পরমাবিষ্কা খুক্তির ছেতুতৃতা সনাতনী 
প্রপরা হয়েন, তবেই জীব এই বন্ধন হতে নিঘুক্ত হইতে পারে। তাই 
পযমতবৃন্ত মহেশ্বব বলিয়াছেন = 


“শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তিহীস্তায় কমতে ।” 


অর্থাৎ শক্তি উপাসন| ভির মুক্ধিব আশা! হাহ্যজনক ও বৃথা । শক্তি 
উপাসনা সেই ব্রক্গরূপিণী মহামায়ার সাধনা । তাহাৰ সাধনা করিয়া 
প্রকৃতিব যে স্ুখলালসা তাচাই উপভোগ কবে এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট কবে। 
প্রক্কৃতব বস উপভোগ করিয়! মায়ার বীধন--আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট 
কবিরা, শক্তি-সাধনান্দ উদ্বীর্ণ হইতে পাধিপে লাধক্ষ লক্গসাযুজ্য লাভ কবিতে 
পারে। 


প্রথমতঃ সদ গুকব নিক হইতে দেনীব মন্ধুগ্রহণ করতঃ কায়মনো- 
বাকা দ্বাবা জাহাকে আশ্রয় কবিবে 3 সর্বদা ঠাহাতে মনোবিধানেব চেষ্টা 
কবিবে এবং তদগত প্রাণ হইবে। সর্বদা তাহাব প্রসঙ্গ-_তীহাঁব গুণগান 
« তাহার নাম জপে সমুত্সুক হইবে, যে সাধকোত্তম মুক্তি ইচ্ছা কবিৰে, 
সে তত্তক্তিপবায়ণ হয়া তাহাব পুজাদি প্রসঙ্গে প্রীতিযুক্ত মানস ভইবে। 
্রীয় স্বীয় বর্ণ শ্রমোচিত ও বেদ বিচিত এবং স্থৃত্যন্থমোদিত পূজা-যজ্ঞাদি 
স্বাবা তাহাবই অর্চনা কবিবে অর্থাৎ কামনা-বিরহিত হইয়। এ সমস্ত ক্রিয়া- 
নুষ্ঠান দেবীব প্রীত্যর্থই করিবে । কেননা-- 


জ্ঞান সংজায্তে মুক্তি ভ্তিভর্তানন্ত কারণম, 
ধর্মাৎ সংজায়তে ভক্তিধর্শে। যজ্জাদিকো মতঃ ॥ 
ভগবভীগীত| | 


৬৪ হুক্তি-কল্প 


শপসপ = আল পা অপ আলামত পাটা 


াথাকস্পিদিনজক পাতা ESA পরিহার 


হজ্ঞাদি খারা ধর্ম লাভ, ধৰ্ম্ম হইতে ভক্তি, তি হইতে জান এবং জান 
হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । অতএব ধর্ম্মার্থ মুমুক্ষু বাক্তিসকল হজ্জ, 
তপন্তা ও দান দ্বারা দেবীর উপাসনা করিবে ; তাহার দ্বারা ক্রমশঃ ভক্তি 
দঢ়তর! হইবে, তদনস্তরই তত্বজ্ঞান উদয় হইবে ; সেই তত্বন্ঞান দ্রার! 
সুক্তি লাভ হইবে। এই প্রকার শাস্ত্র-বিধি-বিহিত কর্শা করিয়া যখন 
অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল হইবে, তখন আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়! সর্ব! ইচ্ছা হষ্টাব 
বে, কঙদিনে পরমধন লাত করিব। তথন আর আর বাধতীর় 
জগতের সকলেরই (স্ত্রী পুত্রাদি) প্রতি ঘ্বণ! হইয়া, যন্বারা দেবীর 
সচ্চিদানন্দ শ্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, তদুপযোগী বেদাস্তাদি 
শাস্ত্রে মনোনিবেশ হয়। গুরূপদেশ সহকারে ও সকল অধ্যাত্ম-শান্ত্রের 
আলোচনা করিতে করিতে তাহার নিত্য কলেবয় সেই অপার আনন্দ- 
সাগর কোনও সময়ে অত্যন্নকালের জন্যও অস্তঃকরণে স্পর্শ হয়, তাহাতেই 
জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য সুখের কারণ বোধ হয়, তঞ্ডন্ত 
কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকে নাঃ সুতরাং কামনা পরিত্যাগ হইয়া যায়। 
সমুদয় জীব-পদার্থে দেবীর সত্তা নিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরব 
বত্ব উপস্থিত হয়; সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। একন্প্রকার ভাবা- 


পর হইলেই তব্-বিদ্ধা আর্ব্ভিতা হ'ন, ইহাতে সংশয় নাই; তত্বন্তান 
উপস্থিত হইলেই তাহার নিত্যানন্দ বিগ্রহ যে পরমাত্মভাব তাহাই সাক্ষাৎ 


প্রত্যক্ষ হয়; তাহাতেই সাধকের জীবনুক্তি লাভ হইয় থাকে । 


নিগুণ! সগুণা চেতি দ্বিধা প্ৰোক্ত! মনীধিভিঃ | 
সগুণ! রাগিভিঃ সেব্যা নিগুপা তু বিরাশিভি £ | 


দেবীভাগব্ত ( 


তাঙ্িক-গুরু ৬৫ 

নেই পরম ৱক্ধজপিগী সচ্চিচাননাষরী পরাশক্তি দেবীকে ভ্রদ্ষবাদী 

দনীধিগণ সঞ্চপ ও নিগুণ ভেদে চই প্রকাদ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; 

তাস্াক্স 'মধ্যে লংদারাসক্ত সকাম সাধকগণ তীহার সপ্তখ ভাব আর বাসন! 

বর্জিত জান-বৈরাগাপূর্ণ নির্দ্মদচেত! যোগিগণ নিগুণ ভাব সমাশ্রর পূর্বাফ 

উপাসন! করিয়া! থাকেন। তাহার কারণ দেখীবাক্যেই মীমাংসিত হইবে । 
গিদ্দিরাজের প্রশ্লে পার্ধভী বলিয়াছিলেন,-- 

“ছে পিত্তঃ! সহশ্র সহঅ বন্ুত্তের মধ্যে কেহ আমাতে ভক্তিযুক্ত হয়; 
সহন সহ ভক্তিঘুক্ত ব্যক্তিত মধ্যে কেহ আমার তত্বজ্ঞ হয় ; আমার যেরূপ 
পরম, স্বন্ম্ম সুনির্শ্বল, নিগণ, নিবাকার, জ্যোতিঃস্বর্ূপ, সর্বব্যাপী অথচ 
নিরংশ, বাক্যাভীত। সমস্ত জগতের অদ্ধিতীয় কারণ স্বরূপ সমস্ত জগতের 
আধার, নিরালব্ব, নির্কিকল্প, নিভাচৈতন্ত, নিভ্যাননাদত্ব, আমার সেই 
রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেতবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত অবলধন করে। হে 
যাজন্‌ ! মারামৃদ্ধ ব্যক্তিরা সর্কগত অদ্বৈত স্বরূপ আমার অব্যয়রূপকে 
জানিতে পারেনা; কিন্ত যাছার! ভক্তিপূর্বাক আমাকে ভজন! করে, 
তাহারাই আমার পরমরূপ অবগত হুইয়া মায়াজাল হইতে উত্তীণ হয়। 
হে ভূধর ! হুগ্মরূপের স্তার স্থলরূপেও আমি এই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাথ 
করিয়া যহিয়াছি ; সুতরাং সমস্ত রূপই আমার স্থলরূপের মধ্যে গণ্য, তথাপি 
আমার দৈবী মুত্তির আরাধনা করিতে হইবে কারণ উদ্াই বীত্র মুক্ষি দানে 
সমর্থ । যথা-- 

মহাকালী তথা তার! ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 

ভৈরবী বগল! ছিন্নমন্তা মহাত্রিপুরহ্শারী ॥ 

ধূমাবতী চ মাঁতঙ্গী নৃণামাণ্ড বিযুক্তিদা ॥ 

' 
তা 


৬ ১০০০৪ 


কী পাপন থা কসর এ ধা সি 


'আঁই করেক সূর্তির মধ্যে কোনও মুর্ঠিকে দৃঢ় গকিপুর্ধাক উপালমা 
করিলে শীই মুন্ি্গাভ হুর। প্রথমতঃ ক্রিক্াযোগ স্বারা উপাগলা 
করিতে করিতে যখন গাড়ত্বর ভক্তির উননয় হর, তখন পরদার্থী-স্বরূপ 
আমার স্বন্মরূপে দৃঢ় বিশ্বাস কখন কখন অবলোকন হুইয়া জগতেৰ 
কোসও রমপীয় বসন্তকে তদপেক্ষ। রমণীয় বলিয়া খোধ হয় ৰা,-_অপগতেৰ 
কোনও লাভকে তল্লাভ হইতে অধিক জান হয় না; তাহাতে ক্রমশ: 
আমাকে প্রাপ্ত হুইয়া সেই সাধকের! হঃখালয় নিত্য পুনর্জখা আর ভোগ 
করে না। অনন্যমন| হুইয়া যে ব্যক্তি আমাকে সর্বদা স্মরণ করে, আনি 
তাহাকে এই ভুত্তর লংসার-সাগর হইতে 'অবস্যাই উদ্ধার করি । অনন্তচেভ! 
হইয়া আমার যেক্ূপের ভজনা করুক, তাহাতেই যুক্তিলীতভ হইবে । কিন্ত 
সত্ব সুক্তলাভ করিবার জন্য শক্তিময় কূপকেই আশ্রয় কয়| কর্তব্য । 
অতএব পিতঃ, আপনি আমার যে কোন শক্তিনয় রূপকে আশ্রর পূর্বক 
সাহাতেই ভক্তি স্থাপন করিয়া সর্বদা আমাতেই অসন্তঃকরণ জভিনিবেশ 
করুন, ডাহা হইলেই মাকে প্রাপ্ত হইবেন ।” 


arte শক কাজা হিরন 


ফল কথা এই যে, স্থুলরূপের চিন্তা না করিয়া সুক্মরূপকে হৃদয়ে ধারণ 
করিতে কেহই সক্ষম হয় না। যে সুপ্মরূপ দর্শন মাত্রেই মহ্য্যগণ মোক্ষ- 
ধামের অধিকারী হয়, যে পর্য্যন্ত স্থলরূপে চিন্তা-নৈপুণ্য না হয়, সে প্যাক 
সেই সুস্মর্পে অস্তঃকরণ গমন করিতে পারে না ; অতএব মুমুক্ষু ব্য ক্তে- 
গণ প্রথমতঃ স্থুলরূপ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াযোগ এবং ধ্যান যোগ দ্বারা 
লেই স্থুলরূপেয় বিধিবিধ্ানে অর্চনা করতঃ ক্রমে ক্রমে সুব্মর্প অবলোকন 
করেন। 


এ পাছা. /বতদুর আলোচিত হইল, তাহার বরা এই যে, উপাসন। 
না করিলে দারবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ল1 কিন্তু নিন বঙ্গ শরীর 


তাঙ্ত্রিক গু । ৬দ 


ন্চিত ; সুতরাং -কিরপে ভাছায় উপাসন। হইতে স্পারে-*তাই চিৎম্বরূপ, 
অদ্বিতীয় মান়্াপরিশূন্ত এবং ' জ্জশরীনী অর্ধ উপাসকদিগের উপাসনা- 
মৌকধ্যার্থ কালী, দুর্গ, অপূর্ণ প্রভৃতি স্ত্রীরূপ ও শিব, বিষ্ণু প্রস্তৃতি 
পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। স্ত্রী-ুর্তির অর্থাৎ দেবীর অস্তঃকরণ 
জতীব কোমল, সুতরাং সাধকের হূর্গতি দেখিলে সহজেই দয়া প্রেবণ ভয়, 
কিন্ত পুরুষ বিগ্রহ অতি কঠোর তপন্ত! করিলে দয়া করিয়া থাফেন। 
জন্ত দেবতার উপাসকের! কেহ বা মুক্তিলাভ করে, ফেহব! অতুল ভোগ" 
স্ব প্রাপ্ত হর, কিন্ত দেবীর উপানকের ভক্তি ও মুক্তি উভয়ই করছ্থিত । 
জতএব সকলেরই মহাশক্রি দেবীর আরাধনা করা কর্তব্য, কেননা, 
তাহাতে শীত্রই ফললাভ হইয়া থাকে। এই মহাশক্কি বিদ্যা ৫ অবিষ্ঠা- 
রূপে দ্বিবিধ । বিস্ক/ ও অবিস্তা তুইটাই মার়াকরিত, যিনি বন্ধের কারণ, 
ভিনি অবিদ্া, আর যিনি মুক্তির কারণ, তিনি হিছ্বা নামে কীন্তিতা। 
বিস্তাকেই সর্বদা সেবা করিবে, কদাপি অবিষ্ভাসেবী হইবে না, কারণ 
বিদ্যা, কর্মের দ্বার বন্ধন করতঃ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে। জান নষ্ট তই- 
লেই হানি হয়, ছানি হইলেই সংহার, সঃছার হইলেই ঘোর এবং ঘোর 
হইতেই নরক হুইয়া থাকে, অতএব কখনই অবিস্তার সেবা করিবে না। 
ধিনি বিষ্ঠা, তিনিই মহামায়া, তাহাকে পণ্ডিতগণ সর্বদাই সেবা করিবেন । 
ইহার মধ্যে স্ব শ্ব অধিকারাম্বসার়ে দেবীর সচ্চিদানন্দরূপিণী লিল ব্রহ্ম- 
রূপের অথবা দৈবী স্থলমুতির উপাসনা করিবে । দেবীর উৎকৃষ্ট সেই সুন্ম 
কূপ ফেহুই ধ্যান-ধারণা বিষয়ীভূত করিতে পারে না; কেবল নির্শ্মলচেত! 
যোগিগপ নির্কিকল্প সমাধিযোগে তাহ! উপলব্ধি ফরিয়ী থাঞ্চেন। যথা 


.এঁকং সর্বগত্ সুগম; কৃট'হমচলং ক্রবম, । 
যোগিনস্তৎ প্রপন্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদ, & 


৬৮ হকি খল 


পরাৎ, পরতরং তন্বং শীশ্বতং শিষমচ্যুতম্‌। 

অনস্তপ্রকৃতো লীনং দেব্যান্তৎ্ পরমং পদম ॥ 
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিগুপং দৈন্য-বর্জিদিতম। 
আত্মোপলব্ধি-বিষয়ং দেব্যান্তৎ পরমং পদম ॥ 


কুর্ধাপুরাগ |. 

তিনি ধ্কমাত্র অদ্বিতীয় সর্ধজ্রগাষী নিত্য কৃটন্থ চৈতন্য সুপ, ফেবল 
যোগ্সিগগই তাহার সেই নিরুপাধিক স্বন্ধপ দর্শন করিতে সমর্থ। প্রন্কৃতি 
পরিলীম, অনত্ত--মজল-স্বরূপ, দেবীর সেই পরাৎপর তত্ব পরমপদ যোগিগণই 
নিজ জদয়-কমল মধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া! থাকেন। দেবীর সেই অতীব 
নিৰ্ম্মল, সতত বিশুদ্ধ সর্বদীনতাদি-দোষ-বর্জিত, নিগুণ, নিরঞ্জন, কেবল 
অস্বোপলক্ধির বিষয় পরমধাম, একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরা 
কর্শন করিয়া থাকেন ।* 

অতএর সাধারণের জন্য কাল্যাদি স্থূলরূপের উপাসনা বিধিবন্ধ হই- 
বাছে। প্যামিও এই গ্রন্থে ৃদ্বিযয়ই বিবৃত করিব। 


দেবীয়ুৰ্তির ভব: 
ভক্তদিগকে যোক্ষণ্ঞানানার্ণ, উপযনার সৌকর্যোর নিমিত্ত তক্তবৎদল 
নিরাকার পরবনহ্ধ আকায় পরিগ্রহ করিযাছেন। যথা 


সস তাস সা পাত 
* যোবীর যোগোক্ষ সাধনোপার ঘনগপ্রদীত জ্ঞানীগুরু পুস্তকের সাধন 
কাণ্ডে আরা ৫ 


ডাঁঞ্জিফনডক ৷ ৬৯ 


সর্বেষাষেধ মর্ভযানাং বিভোর্দিধ্যঘপুঃ গুভষ, | 
সকলং ভাবনা-যোগ্যং যোগিনামপি নিফলম, ॥ 


লিঙ্গার্চনতন্্ ৷ 


অর্থাৎ ব্রহ্ধের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগশালী মন্ুষ্যের ভাবনা- 
যোগ্য স্থন্দর শরীর ঝআছে। সুতরাং আবাসযোগ্য রমণী পুরীও 'আছে। 
সেই পুরী পরম রম্য ও সুযুপ্ত। অর্থাৎ জন সকলেব জাগ্রত অবস্থা 
অপেক্ষা স্বপ্রাবন্থা যেমন অধিকতর গুপ্ত এবং অধিকতর আশ্চর্য্য ভূমি, 
সুযুণ্যি অবস্থা আবার তদপেক্ষা গুপ্ততম এবং অত্যাশ্চধ্য দর্শনীয়, 
আডাশক্তির পুরীও তেমনি গুধততম অপ্যাশ্চধ্য দর্শনীর। সেই পুরী 
চতু্বরযুক্ত ; রদ্ময় তোবণ-গ্রাকার গঞ্চল রগ্র-লাঙ্ছিত ; চতু্দিক 
মুক্তামালা-পৰ্বশোভিত ; বিচিত্র ধ্বজপতাকা সকল অত্যন্ত সাজতে ; 
আরক্রনেত্র সহস্র সহস্র ভৈরব, খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া দ্বারদেশ রক্ষণ 
করিতেছে। দেবীয় আজা ব্যতিয়েকে ব্র্ধা, বিষ্ণু এবং মহেস্বরও সে 
দ্বার লমুন্লজ্ঘন করিতে পারেন না। পুরমধ্যে কল্প-পা্প সকল ফসপুষ্প- 
ভায়ে নতশাখ হইয়া ভক্তশগণকে ধর্মার্-কাষ-মোক্ষ প্রভৃতি ফল প্রদান 
করিতেছে। সেই গ্ুবিশ্ীর্ণ পুরীর উত্তরপ্রদেশে অতি বৃহৎ পারিজাত- 
উদ্যান, সেই উদ্যন সর্বদাই প্রফুল্প কুসুমে লমাকীর্ণ? বিচিত্র ভ্রমরমাল; 
পুষ্প হইতে পুলষ্পান্তরে উভটীন হইয়। বলিতেছে। বসস্ত খতু সব্বদ! 
বিরাজগান ও মন্দ মন্দ বায়ু সর্ধরা! বইমান ; ব্ধাদি দেবতাগণ নানাবিধ 
পক্ষীরণ ধারণ করিয়া ধুর শবে কালীগুণ গানে কালধাপন করিতেছেন। 
সবর্দদিকে চারুর এক সরোধগ--তাহাঁর চতুল্দীর্দে স্বর্ণমর 'কমল-বাছলাব- 
কমুদরাজি বিরাজিত, বিচিত্র মধুপশ্রেণীফুক ও বায সঞ্চালনে দর খল 


৭৪. চুরি্বর । 


সঞ্চালিত । গুঁলিনদেশ বিবিধ পুষ্পে মনোরর'লোভাদিত ; চতুর্দিকে 
মণিময় সোপানযুক্ত তীর্থচতুষ্টয়ে সুশোভিত । পুরীর সমসধান্থলে সুরম্য 
বাসগৃহ নানারক্বে বিনির্প্বিত ও সু'বর্ণবেষ্টিত মণিময় একশত স্তম্ভযুক্ত ; 
সেই মণিমন্দিরের অভ্যন্তরে এক সুবিস্তীর্ণ রদ্ব-সিংহাসন অযুত সিংহের 
মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । সেই সিংহাসনের উপরি একটা সুদীর্ঘ 
শব শয়ান রহিয়াছেন ; সেই শবোপরি পবমেশ্বরী মহাকালী সমবস্থিতা 
আছেন। সেই ব্রদ্ধারূপিণী স্বেচ্ছাক্তমে কোটী কোটা ব্রহ্মাণ্ডের শষ, 
স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন। বিজয়! প্রভৃতি চতুঃবষ্টি যোগিনী 
তঁহাৰ পরিচর্যা! করিয়া থাকেন। এই দেবীর দক্ষিণ ভাগে সদাশিব 
মহাকাল রহিয়াছেন, মহাকালের সহিত মহাকালী হৃষ্টচিত হুইয়া সর্ধক্ষণই 
বৃদ্ধা! বিহার করেন। শাঙ্ছে দেবীর এইরূপ ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। 
যথা 


মেখাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তান্বরং বিভ্রতীম, 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ বক্রারবিন্দস্থিতাম 1 
নৃত্যস্তৎ পুতে! নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং কাঁলং 
বীক্ষ্য প্রকাশিতাননবরামাস্তাং ভঞ্জে কালিকাম ॥ 


ধাহার বর্ মেততুজ্য, সলাটে চজ্জগেখা জাজ্জল্যমান, হাঁছার তিন 
চকু, পরিধানে রক্ত বস্তু, হুক হস্তে নর-ও অন্তর, বিনি বিকুশিক রক্ুপন্তে 
উপদিষ্ট, বাহার বন্ধুখে পৃ্পজাত ুদধুর মাধ্বীক-মন্যপান করিয়া মহাকাল 
নৃত্য কারিডোছেন; "সিকি বলাক্ষালের এরং অবস্থা হনে হাড় করিতেছেন, 
স্প্মৈই কাম্াকালীকে জন করি। 


তান্িক-প্তক্ ৷ ৭১ 


পাঠক! এখন দেখীর এই রূপকে জানের সূচিত বিষণ করিলে 
পবররদ্ধের পরাণক্তিরই পরিচয় পাইবে। স্থতয়াং এই রূপে কতন্বপ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানেব আভাস দিতেছে তাৰিলে, বিস্মিত ও পুলকিত হুইয়া হিন্দ 
খবিগণকে সসম্ত্রমে প্রণাম কবিবে। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ সমুদয় 
যেমন কু্ণ বণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সর্বভূতই প্রকৃতিতে লয় পাপ 
ভটয়| খাকে। এই হেতু সেই নিগুণ! নিয়াকাব ঘোগিগণের হিত্তকাবিনী 
পরাশক্তি কৃষ্ণবণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ।* নিত্যা, কাজরূপা অব্যয়! 
ও কল্যাণরূপা সেই কালীর অমৃতত্ব প্রযুক্ত, ললাটে চন্ত্রকলা চিহ্ন কল্পিত 
হইয়াছে! যেহেতু চন্তর, সুধ্য ও অগ্নিরূপ নেত্র ছারা কালসন্ভূত নিখিল 
জগৎ সন্দর্শন করেন, সেই হেতু, তাহার নয্নত্রয় কল্পিত হুইয়াছে। সমুদয় 
প্রাণীকে গ্রাম কবেন ও কালদস্ত দ্বাবা চর্ধণ করেন বলিয়া সর্ব প্রাণীৰ 
কধিব-সমূছ সেই মহেশ্ববীর রক্ত-বসন রূপে কথিত হইয়াছে । বিপদ 
হটতে জীবকে রক্ষা কবা এবং নিজ নিজ কাধ্যে প্রেরণ কবাই তাহাব বর 
ও অভয় রূপে নিরূপিত হইয়াছে । তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান 
কবিতেছেন, এই কারণে তিনি রক্তকমলাসনস্থিত। । জ্ঞান স্বরূপা, সর্বব- 
ক্সনেব লাক্ষি-স্বরূপিণী সেই দেবী, মোহমন্ী স্থরা পান করিয়| কালোচিত 
'রীভাকারী কালকে দেখিতেছেন। ছল্সবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের 
নিমিত্ত সেই পরাশক্তি দেবীর বহুবিধ রূপ কামত হইয়াছে। যথা 


পল 


পপ 


* পরাশক্তি ক্ষারপা! সুতরাং বর্ণহীন ; রেখানে সর্ব বর্ণের অভাব 
তাহাই নিবিড় রৃ্র্ধ ;--এ কথা বিজ্ঞান সন্মত | বিজ্ঞান আরও বলে, যে 
জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষু ধার্ণ। কাবিন "পাতে জা, ভাহাই নিবিড় ক্ব্চবর্ণ 
দেখার ; ছাই অহাজ্যোতিঃ কালী ক্চবর্ণা। কিন্তু জাননেতে দহাজ্যোতিং 
রূপে দৃপ্তা হন । 


দহ 'হুকি- 
গুপক্রিয়ানুসারেখ রূপং দেখ্যাং প্রকলিতষ্‌। 
মছানির্ববাণতন্ত্। 


উপাসকদিগের কাধ্যের সুবিধার নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ 
কলিত হইয়াছে। সেই সকল মুর্তির মধ্যে যাহার যে মূর্তি অভিলযিত 
বা শ্রীতিগ্রদ, সে তাহারই উপাসনা করিবে । তবে উপাসনা অভির 
জ্ঞানে করিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ উতক্ষ্ট এবং কেহ তদপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, যে এইরূপ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন 
করে। দেবতাদিগের মধ্যে একের প্রশংসা করিলে সকলেরই প্রশংসা 
করা! হয়, এবং একের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়। দেবতাব৷ 
প্রশংসায়ও স্থথ অঙ্তুভব করেন না এবং নিন্দায়ও দুঃখিত হয়েন না; কিন্ত 
নিন্দাকারী দেবনিন্দাজনিত পাপে নরকে গমন করে। অতএব সাধক 
রুচি ভেদে ধ্যানযোগে পৃথক পৃথক আকৃতির উপাসনা করিবে বটে, কিন্তু ও 
সমস্ত আক্কৃতিই যে প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন এই জ্ঞান দৃঢ় রাখিবে। এক 
মছামায়াই লোকের মোহের নিমিত্ত স্তরীং পুং মূর্ভিতে ভিন্ন ভির নাম ও রূপ 
অবলম্বন করিয়াছেন ; প্রকৃত পক্ষে ইহার! ভিন্ন নহেন। 

এতক্ষণ যে আস্তাশক্তি মহামায়ার বিষয় আলোচনা করিলাম, সেই 
দেবী সুস্মতাবে জীবের আধাব-কমলে কুলকুণ্ুলিনী-শক্তি-রূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন।* সেই কুগুলিনী নির্ধ্দাণকারিনী আভ্ভাশক্তি মহাকালী। 
কুলকুগুলিনী যোগিগণের হৃদয়ে তত্বক্কপিলী এবং বারের মূলাধারে 
বিচ্যাদাকারে বিরাজিত | যথা 


* সুলাধারগঞ্জ % কুলকুওলিনলীর বিবরণ যংঞানীত “রোগীর”, 
বিশদ করিয়! লেখ! হুইয়াছে। 


ভাঙিক-ঞ&রু দ্ঙ 


ঘোগিনাং হৃদয়াবুজে নৃত্যস্তী নৃত্যমঞ্জলা ৷ 
আধারে সর্ববতৃতানাং স্ফরস্তী বিহ্যুতাকৃতিঃ | 


সাধনার ক্রম 


এই মন্তাশক্তিব উপাসকদিগকে শাক্ত কহে। তন্ত্রশান্ত্রে দেই মা 
শক্তিৰ উপালনা-প্রণালী সবিস্তার লিখিত আছে। স্বতবা' তন্ত্রশাস্্ 
শাক্তদিগেব প্রধান গ্রন্থ । ইহাব অন্যতম নাম আগম-শাস্ত্র । বাগ 
কাচাকে বলে? বথা-_ 


আগতং শিব-বক্তে ভ্যো গতঞ্চ শিরিজামুখে । 
মতং গ্রীবাহদেবস্ত তল্মাদাগম উচ্যতে ॥ 
রুদ্রবামল। 
যাহা শিবমুখ হইতে নির্গত হই! পার্বতী মুখে অবস্থিতি করে এবং 
সাহা বাসুদেবসম্মত, তাহাই আগম বলিয়! কথিত হয়। আগমশান্ত্র যখন 
বানুদেব-সম্মত, তখন ইহার সহিত বেদেরও কোন অসামঞ্জন্ত নাই ইহা 
নিশ্চিত হইল। কিন্তু আগম বলিতে সৎ আগমই বুঝিতে হইবে । পবন 
জ্ঞানী সদাশিব অসন্াগমের নিন্দা কঙ্গিয়াছেন । যথা 
আঁবাভ্যাং পিশিতং রক্তং হ্বরাকৈবশ্হরেশ্বরি । 
বণাশ্রমোচিতং ধর্দমবিচার্যাপয়স্তি যে। 
ভূতপ্রেতপিশাচান্তে তবন্তি অ্রহ্ম-স্বাক্ষসাঃ ॥ 
আগম সংহিতা। 


৭৪ ফুক্তি-ররা 


শি apt os (পি ore এ চিএ রা On fn gt PREG Pa prc Re aa We wae FG re | াি ০০০০ শপ পি কী ~ তি ত আনা পি লি সিসি 


ভাবার্থ এই বে, বানায় বর্ীতারমাচিত ধর্ম বিচার না করিয়া মহালক্তি 
দেবীকে মাংল, রক্ক ও মন্ত অর্গণ করিবে, তাঁহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ 
স্বরূপ ব্রহ্ম রাক্ষস । এট হেতু শাক্তদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়-বিভাগ আছে । 
শক্তি উপাসকগণ ( উপাস্য-ভেদে ) কালী, তারা, জগন্ধাত্রী, অন্নপূর্ণ। প্রভৃতি 


শক্তি মূর্তির উপাসনা করিয়া থাফে। 

প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে । দীক্ষা ব্যতীত 
মনুষ্য পণ মধ্যে পৰিগণিত, অতএব অধীক্ষিতের সমস্ত কাধ্যই ধৃথা । 
যথা -- 


উপাচার-সহস্রৈস্ত অচ্চিতং ভভি-সংয্‌ তম, 
অদীক্ষিতার্চনং দেব! ন গৃহুত্তি কদাচন ॥ 


রুদ্রযামল । 


অদীক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিপূর্বাক সহশ্র উপচাব দ্বাযা অর্চনা করিলেও 
দেবগণ সেই অদীক্ষিতেব অর্চনা কদাপি গ্রচণ করেন না । সেই কাবণে 
যদ পূর্বক গুরুগ্রহণ করতঃ মন্ত্র গ্রহণ করিবে । শক্তি-মস্ত্রের উপাসকগণের 
দীক্ষাব সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়। কর্তব্য । যথা 
অভিষেক্কং বিনা দোব কুলকর্ম্ম করোতি যঃ। 
তস্য পুজা দিক: কৰ্ম্ম অভিচারায় কল্প্যতে ॥ 
জতযেকং বিনা (দেবি সিদ্ধ-বিদ্বাং দ্দাতি যঃ । 
তাবৎ কালং বলেদ্‌ ঘোরে ঘাবচ্চন্তরদিবাক্রে ॥ 
বামকেছখব তর । 


তাজিক-পগুরু ৭6 


অভিষিক্ত ন! হইৱা যে ব্যক্ষি তাস্ত্িকদতে উপাসনা! করে, তাহার জপ- 
পুজাদি অভিচার স্বরূপ হয়। আর যে ব্যক্তি অভিষেক ব্যতীত দশ-বিষ্তাহ 
কোন মন্্রদীক্ষ! দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে তাবৎকাল ঘোর 
নৰকে বাম করিবে। অতঞব শাক্তগণের প্রথমে দীক্ষার সহিত শাক্তা* 
ভিষেক, তৎপর পূর্ণাভিষেক, তদনত্তর ক্রমদীক্ষা হওয়! কর্তব্য । মহাদেব 
বলিয়াছেন,--. 


ক্রম্দীক্ষাবিহীনম্য কলৌ ন স্যাৎ কদাচন! 
কামাখ্যা তন্ত্র । 
কলিযুগে ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কখনই সিদ্ধি হইবে না। তিনি আব 
বলিয়াছেন, 
বদি ভাগ্যবশাদ্দেবি ক্রমদীক্ষ। চ জায়তে । 
তদা সিদ্ধি্ভ ব্ত্ম্ত নাত্র কা্য্যা বিচারণা ॥ 
ক্রুমদীক্ষাবিহীনস্য কথং সিদ্ধিঃ কলে ভবেৎ । 
ক্রমং বিন! মহেশানি সর্ববং তেষাং বৃথা ভবেৎ ॥ 
কামাখ্যা তন্ত্র । 


কাহাবও তাগাবশে বদি ক্রমদীক্ষা! হয় তবে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাত হাব, 
সন্দেহ নাই। ক্ৰমদ্বীক্ষা বিনা কলিযুগে কোন মন্ত্রই সিদ্ধি হবে না এৰং 
জপ-পুজাদি সমস্ত বৃঘ! হইবে । এক্ষণে কিয়প পদ্ধতি অনুসারে পূর্কোভ 
ব্রিবিধ তাৰ ও সপ্ত দাচারের ক্রিয়া লম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাই আলোঁচন। 
কয়! বাউক । 


গড হুক্তিক্ষাচ 


গ্রথমভঃ গৃহস্থাশ্রমে অবন্থিতি পূর্ব লদ্গুরুযা দিকট মন্ত্রদীক্ষার 
দীক্ষিত হইয়া পশুভাবানুসারে বেদাচার ছারা বৈদিক কর্ণ, বৈষ্ণবাচার 
বাকা পৌরাণিক কর্ণ এবং শৈবাচার দ্বারা প্মার্ড কর্ম করিবে। পরে 
শাক্তাভিষিক্ত হয়! দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে । তৎপরে পূর্ণাতিযিক্ 
হওনাস্তর গৃহাবধৃত হইয়া বীয়ভাবাঙ্ছসারে বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার 
উন্নতি করিবে। তৎপরে সাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়| বীর ভাৰাম্থসাৰে 
সিদ্ধান্তাচার সাধনার কাধ্য সম্পর করিবে। পরে মহাসাত্রাঙ্য দীক্ষা 
দীক্ষিত হইয়! দিবাভাবানুসারে কুলাচাঁর ছারা সাধন করিবে । তৎপরে পূর্ণ 
দীক্ষা দীক্ষিত হুইয়। দিব্যভাঁবানুসারে সাধনার চরমোরতি সম্পন্ন করিবে । 
এইরূপ সাধন কার্য্য ছারা দিব্যভাব পরিপক্ক হইলে, নিক্রিয় হইয়া! কাল 
যাপন করিবে। নিয়ে সংস্কার ভেদে সাধনাধিকারের একটা তালিকা 
প্রদত্ত হইল। যথা 


মন্ত্র দীক্ষা 


দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া,_-নিত্যকর্পা, নৈমিত্তিক কর্ম, কাছ্য কর্ম এবং 
পঞ্চাজ পুরশ্চবণ করিবে, অর্থাৎ ইষ্ট দেবতার যত সংখ্য মন্ত্র জপ, তন্দশাংশ 
হোম, তদশাংশ তর্পণ, তদ্বশাংশ অভিষেক এবং তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন 
ও গ্রহণ পুরশ্চবণ করিবে। 


শাক্তীভিষেক 


শাক্তাভিষেক হইয়া “বায়, তিথি, পক্ষ, খাস, খড়, অঞ্চন, ধৎসর 
পুষস্চরাথ করিবে । মক্ষত্র পুদ্বপ্চরল, গ্রহ পুরশ্চনণ, করণ পুরস্চরগ/ বোগ 
পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি পুরশ্চরণ ইত্যারি করিবে। 


তাঁন্সিক-পুয় ৭ 


পূর্ণাভিষেক 
পূর্ণ[ভিষেক হইয়া,_-যট্‌ কর্ম অর্থাৎ শাস্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, 
বিশেষণ, উচ্চাটন ও মারণ কর্ম্ম ; বহ্গমন্ত্র জপ, পাছুকা মন্ত্র জপ, রহন্ত, 
পুবশ্চবণ, বীর পুরশ্চবণ ও দশার্ণ মন্ত্র শ্রবণ ; বীর-সাঁধন, চিতা-সাধন, 
শব-সাধন, যোগিনী-সাধন, অধুমতী-সাধন, সুন্দরী-সাধন, শিবা-বলি, 
লতা-সাধন, শ্শান-সাধন এবং চক্র সাধন ইত্যাদি করিবে। 
ক্রম দীক্ষা 
ক্রমদীক্ষা। লইয়া,--ককার কুট স্তোত্র অর্থাৎ মেধাসাম্রাজ্য স্কোত্রপাঠ ও 
তিন দেবতার ( কালী, তার! ও ত্রিপুর দেবীর ) রহন্ত পুরশ্চরণ করিবে । 
সাত্ৰাজ্য 
সাম্রাজ্য দীক্ষা লইয়া,--উর্ধায়ায়ে অধিকার, পরাপ্রসাদ মন অর্থাৎ 
অর্ধ-নারীশ্বক্ন মন্ত্র সাধন এবং মহাবোচা মন্ত্র জপ করিবে। 
মহাসাস্রাজ্য দীক্ষা! । 
মহ্থাসাম্রাজ্য দীক্ষা! লইয়া,--যোগ ও নিগুণ ব্রহ্মসাধন করিবে । 
পূর্ণ দীক্ষা 
পূর্ণ দীক্ষা হুইলে,--সহজ জ্ঞান প্রাপ্তি ও সর্বসাধন ত্যাগ, সহজ 
ভাবাবলন্বন। সোহ্হং, অহংবন্দান্দি, লর্বং খছিদং বন্ধ, অযমাব্মাবন্ধ 
ইত্যাদি অদ্বৈত ভাব অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ও বন্ধই সত্য এবং সেই ত্রন্ধই 
আহি ইত্যাকার জান করিবে। 
উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি পঞ্চ উপাসকেরই ( শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর 
ও গাণপত্য ) পক্ষে করণীয়। সংস্কার ভেদে সাধনাধিকার লাভ করিয়া 
জিরান্ঠান করিতে হইবে, নতুবা ফলের আশ! ছুদুরপরাহত, বরং প্রত্য- 


এ আপিল 


৭ ধুতি-কঃ 


ৰায়ভাগী তইতে হবে । সাধক মাজতেই এ কথা স্মরণ বাখিবে। এক্ষণে 
বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে সাধন-পদ্থ৷ অসংখ্য প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ষে মিদিলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে.--সে গুরূপদিষ্ট পন্থ। অবলম্বন করিধে। 
ভব্যতীত উপায়াস্তর নাই। কারণ, শান্তর ব্যক্ত আছে যে 

পন্থানো বহুৰঃ প্ৰোক্ত! মন্ত্র-শান্ত্র-মনীবিভি;। 

স্বগুরোম তমাশ্রিত্য শুভং কাৰ্য্যং ন চান্থ। ॥ 

শৈবাগষ । 
মুনিগণ কর্তৃক্ক বহুবিধ শান্তর, মন্ত্র ও পন্তা অর্থাৎ সাধন-গ্রণালী উক্ত 

হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বীয় গুরূপদিষ্ট সাধন-কারধধোয় দ্বাবাই কেবল শত ফল 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্ত প্রকায়ে হয় না। এই গ্রন্থে গশ্চাঢ়ক্ত সাধন 
কল্পে আমবা যে সমস্ত পন্থা প্রকটিত করিব, তাহ! গুরূপদিষ্ট এবং শাস্ব 
সন্মত ; অতএব অবলম্বন স্বরূপ উহা! গ্রহণ কবিয়। আপন ২ গুরপদিষ্ট পন্কার 
সহিত এঁক্য করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবর্থ হইলেই নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ চইাব। 
পরাশক্তি দেবী তগবতী গীতায় স্বয়ং বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি চুৰাচাৰ 
চইয়াও অনন্তচিত্তে আমাব ভজনা করে, সেই পাক্তি সর্বপাপ বিনিশ্ন ক্র 
ইইর! সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়! থাকে |” 
যথা 

জপি চেৎ মৃছুরাচারে। ভজ্জতে মামনন্যনভাক্‌। 

লোহপি পাপবিনিন্য করো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 


ওঁ শাঁপ্তিঃ ওম । 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সাধন-কণ্প। 


তান্ত্রিক-গুর 


দ্বিতীয় খণ্ড 


সাধন-কল্প 


80৯) 


গুককরণ ও দীক্ষাঁপদ্ধতি 


আপন আপন ব্ণাশ্রমোচিত ধর্ম পালন (বরক্ষচর্যাদি ব্রত-আচার ) 
এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্ত নির্ঘল হইলে সংগুরু অহেষণ পূর্বক দীক্ষা গ্রহণ 
করিবে। ক্ষুধা ন! হইলে যেমন আহাধ্য গ্রহণে অরুচি হয়, তন প্ররো- 
জন ন! বুঝিয়া কাহারও অনুরোধে মন্ত্র গ্রহণ কবিলেও সাধনবিষয়ে অরুচি 
জন্মিয়া থাকে। আজিকাল দীক্ষাগ্রহণ হিন্দু সমাজে দশকর্প্মের একটা 
অঙ্গ হইয়া দীড়াইরাছে। অগ্রজ দীক্ষা না লইলে কনিষ্ঠ সন্ত গ্রহণ করিতে 
গায়ে না; বড়ই ভ্ৰমাত্মক ধাবণ!। জন্মজন্মান্তরের স্থক্কতিফলে ধন্মে 
প্রবৃত্তি হয়--জ্যে্টের যদি এ জীবনে সে সুক্ৃতিব উন্মেষ ন! হয়, তজ্জন্ত কি 
জাগাছান্‌ কনিষ্ঠ আধ্যাডিক উন্নতির জন্ত অগ্রজের সুখের দিকে চাহিয়া 


৮২ সাধন-কল্প 


জানি 


পি পিউ পান্থ জানি সাম পি সি উপ পা 


থাকিবে? সমাজিক ব! কৌলিক আচারে এ নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও 
মাধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহ প্যোজ্য হইতে পারে না। তাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণের 
মধ্যে যখন যে ব্যক্তি আপন আপন কর্তব্য বুঝিবে, তখনই সে আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতে পারিবে, কাহারও মুখ চাহিয়! বসিয়। থাক! 
উচিত নছে। অতএব মানব জীবনের সার্থকণ। বা ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা 
জন্মিলেই শ্রীগুরূর মুখ হইতে মন্ত্রাদি অবগত হুইয়া তাহার অনুষ্ঠান করতঃ 
অনায়াসে ঘোর সংসারবন্ধন ৪ইতে মুক্তি লাভ করিবে। আব অন্ত সাবিক. 
আচারাদিব সহিত ধর্ম্মবেত্তা ব্যক্তিগণের সহিত দীক্ষার কর্তবাত। সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবে। দীক্ষা ব্যতীত প্রাণীব মুক্তি হইতে পারে না, ইহ! 
শিবোক্ত তন্ত্রের অনুশাসন । যোগ ব্যতীত মন্ত্র ও মন্ত্র ব্যতীত যোগ সিদ্ধি 
হয় না। এই ছুইএর অভ্যাস বশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়) যেমন 
ক্ধকারাচ্ষন গৃহে আলোকের সাহায্যবশতঃ ঘট লক্ষিত হয়, তেমন মায়া 
পরবিবৃত আত্মাও যন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন। অতএব কলিকালে প্রত্যেক 
ব্যক্তি আগমোক্ক বিধানে দীক্ষা গ্রহণ কবিবে। 


দিব্যজ্ঞানং বতে! দগ্যাৎ কুৰ্য্যাৎ পাপক্ষয়ং ততঃ। 
তন্মদ্দীক্ষেতি লা প্রোক'! সর্বব-তন্ত্রস্ত সম্মত) ॥ 


বিশ্বাসারতস্ত্র, ৬ষ্ঠ পঃ 


যাহা দিবাযপ্যান প্রদান এবং পাপ নষ্ট করে, তাহাকে তন্ত্রবিন্গণ দীক্ষা 
বলিয়া" কীর্তন করিয়া থাকেন। অনীক্ষিত ব্যক্তি তক্তি পূর্কাক সহশ্র 
উপচার খারা খর্চনা! করিলেও দেবগণ ভাহায় পুজা গ্রহণ করেন নী। 
যেরেউু গাদীক্ষিতের সমস্য কার্ধযই বৃথা হয়, অতএব অনীক্ষিত ব্যক্তি পপ্ত 
বলিয়া পরিগর্ণিত | খে ব্যক্তি শানে মন দেখিয়া গুরুকে অনাদর শীর্ষাক 


তান্ত্রিক-গুরু পতি 


ছাহ! জপ করে, তাহার ফল'ত দূরের কথা, প্রত্যুত তাহার বনস্ত নাশ হয়! 
অতএব পাপনাশিনী মহাৰিদ্কা গুরুর নিকট বন্ধপূর্ববক গ্রহণ করতঃ তাহার 
সাধন করিবে। 

কুলপ্তরুর্ * নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য । কিন্তু গুরুর বংশে 
উপযুক্ত না থাকিলে, শাস্্রনির্দিষ্ট লক্ষণ দেখিরা গুরু গ্রহণ করিবে। 
তন্্শান্ত্র অতীব দুর্গম বিষয়, সুতরাং সমোপঘুক্ত গুরুর আবশ্তাক, আবার 
কেবল গুরু উপযুক্ত হইলেই হইবে না, শিষ্যের বিশেষ উপযুক্তত৷ 
আবশ্যক । মন্ত্রের গতি ও কম্পনের সহিত গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্য 
সঞ্চারিত হয়। যিনি গুরু, তাহার এই শক্তিসঞ্চারণের ক্ষমতা! থাকা চাই, 
আবার শিষ্যেরও এই শক্তি সঞ্জরথ গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা চাই। বীজ 
সতেজ ও ভূমি সন্দররূপে কর্ষিত না হইলে সুন্দর বৃক্ষোৎপত্তির আশা 
নাই। দর্শন বিজ্ঞান চর্চ্চা বা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা এই শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে 
না। শিষ্ের প্রতি সমবেদনাবশে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি কম্পনবিশিষ্ট 
হইয়া, শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন; 

একমপ্যক্ষরং বস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ । 

" পৃথিব্যাং নান্ডি তদ্দ ব্যং বদ্ধত্বা চানৃণী ভবে ॥ 

জ্ঞান-সঙ্কলিনীতন্ত্র । 

* কুলগ্তরু অর্থে আপন আপন বংশের গুরু নহে ; কুলাচার সম্পন্ন 
সৎকোলই কুলগুরু। 'অকুল তরসাগরে সকলেই ভাসিরা 'বেড়াইতেছি, 
ইহার মধ্যে যিনি কূল পাইয়াছেন, তিনিই কুলঙঁক। শ্রদ্ধেয় বিজয় 
গোস্বামী বলেন, খাঁহাগ়, কুলকুগুলিনী শক্তি জাপ্রতা হইয়াছেন, তিনিই 
কলর 1. সুস্তরাং' এরূপ গুরু পাইক্কাও ধাহারা ইরা করে; তাহাদের 
“ত হতভাগ্য আয কে আছে? a | '” 


৮৪ সাধনস্হর্ 


a ন্ট সপ পপ সপ পপ পি 


যে গুরু শিষ্াকে এফাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন 
কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে দান করিলে, তাহার নিকটে খণ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায়। ষে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য জান করে, মন্ত্রকে অক্ষরাবলী 
মনে করে এবং প্রস্তরময়ী দেবমুর্তিকে শিলাজ্ঞানে উপেক্ষা করে, সেই 
ব্যক্তি নরকগামী হয়। গুরুকে পিতা, মাতা, স্বামী, দেবতা! ও আশ্রয় 
জ্ঞানে পুজা করিবে ; কারণ, শিব পরিরুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে 
সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহই রক্ষক নাই ; অতএব বাক্য, মন, 
শরীর ও কর্ণ দ্বারা গুরুর সেবা করিবে । গুরুর অহিতাচরণ করিলে বিষ্ঠা- 
মধ্যে কমি হইয়া জন্ম গ্রঞ্গ করিতে হয়। পিতা! এই শরীর দান করিয়া” 
ছেন সত্য, কিন্তু যখন জ্ঞান ব্যতীত এই শরীর ধারণ নিরর্থক, তখন জ্ঞান- 
প্রদাতা গুরু হইতে হুঃখ-সমাকুল এই সংসারে আর অধিকতর গুরু নাই। 
মন্তরত্যাগীয় মৃত্যু গুরু-ত্যাগীর দ্ররিদ্রতা এবং গুরুও মন্ত্র উভয় ত্যাগীয় 
রৌরব নামক নরকে গতি হইয়া থাকে । গুরুদেব নিকটে উপস্থিত 
থাকিলে যে ব্যক্তি অন্ত দেবতার পূজা করে, সেই ব্যক্তি ঘোরতর নরকে 
গমন করে এবং ততকত পুজা নিক্ষল হয়। যন্ত্রদাতা গুরু অসৎপথবর্তা 
হইলেও তীহাকে সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিবে, কারণ তস্ভিন্ন গতি নাই। 
বৈষবের। বলেন, 


যদ্যপি আমার গুরু শু'ড়ি বাড়ী ঘায়। 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ বার ॥ 


যে গুরু কর্তৃক পরঘপদ দৃষ্ট হয়, কি বিষ্ঠা, কি তীর্থ, কি দেবতা 
কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। যে পুরু বর্তৃক পরজগপছ দৃষ্ট হা 
থাকে, সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই, এরং পুজ, পিতা, বন্ধেছ, পানী 


তান্থিক-ুরু ৮৫ 


শসা রস প্রচার হব খবরও 


প্রভৃতি কেহই তীছায় তুল্য হইতে পারে না। গুকয এতাঁদুশী পূজ্য- 
ভাব কেন হইল ?--বাস্তবিক যে গুরু কর্তৃক পবমপদ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 
বহ্গনাক্ষাৎকাব লাভ হয়,-ধিনি অজ্ঞানতিমিবাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা! 
দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান কবেন, তাহার অপেক্ষা! জগতে 
আথ কে গনীয়ান্, মহীয়ান্‌ ও আত্মীয় আছেন ? আমর! তাহাকে ভক্তি 
প্রীতি প্রদান কর্মিব না, তবে কাছাকে করিব ?* কিন্তু ্ঃখেব বিষয় 
বর্তমান যুগে গুরুণিয়ি একটা বাবসায়ে পবিণত হইয়াছে । তাঁচাব! 
মানবের আত্ম! লইয়া--পবিত্র বর্ম লইয়!, বালকের ক্রীডা কবিয়া থাকে । 
ধর্ম্ম-চক্রবালেব বাহিবে থাকিয়া কেবল ক্রীড়া কবিতেছে,--আব এই 
সফল গুরুর ক্রীভীপুতুল হইয়া হিল্দুগণ আধ্যাত্মিক শক্তিছ্থাব! হয়া 
পড়িতেছ। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান না হইলে শিষ্যের আধ্যাত্মিক 
শক্তিলাতের কোনই স্ভাবন' নাই । কেবল গুকবংশে জন্ম ওাহণ 
কবিলেই ব! শবরাশি মন্থন কবিয়া বড় বড কথাব আবিষ্কার কবিত 


* আজকাল অনেকে বুদ্ধিব মালিন্ে, শিক্ষার দোষে এবং সংসর্গেব 
গুণে গুরুযন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন ন| তাহাদের বিশ্বাস গুকক্মুরণ 
ভিন্দুদেব একটা কুসংস্কাৰ মাত্র । কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত, এই কুসংস্কাব 
মানিয়া হিন্দু সম্প্রধায়ে হত লোক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কবিয়াছেন, কোন নুসংস্কত 
সম্প্রদায় তত শ্রেষ্ঠ লোক দৃষ্ট হয় কি? তবে গায়ের জোরে গুরুগ্রহণ 
প্রথাকে “কুসংস্কার” বলিয়৷ ধৃষ্টতা ও মূঢ়তা প্রকাশ কর কেন? ব্যব- 
হাবিক যে কোন বিদ্ভায় যখন শিক্ষক ব্যতীত সাফল্য লাভ করিতে পাব না, 
তখন ফোন সাহগে গুরু খাতীত পরা ব্রদ্ধবিস্তা লাভ কাঁদিতে অগ্রসব হও ? 
নুক্তিটা তোমাদের এত সোজা । লাভও তদ্রপ। 


৮৬ সাধন-কল্প 


পারিলেই তিনি গুরু নছেন,-্গুরু আধ্যাত্মিক জগতের লোক্চ। আবার 
ঘিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হুইয়াও শিষ্যে আপন উন্নত শক্তি সঞ্চার 
কবিতে না শিখির্নাছেন, তিনি গুরু ‘হইতে পারেন না। সেইরূপ গুরু 
নইলে শিষ্যের কোনই কাজ তইবে না কেবল অন্ধের দ্বার! নীয়মান 
অন্ধের স্তায় চতুর্দিকে খুর্নিরা বেড়ীনই সার হুইবে । সময় থাকিতে 
সতর্ক হওয়া যেমন সকল কাজেই প্রয়োজন, ইহাতেও তাহাই । অতএব 
শব্যের কর্তব্য, আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারণক্ষম গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ 
কব1। ৰাহা মুক্তির একমাত্র উপায়'-.যাছা! বত্মোক্লতিরর একমাত্র 
কাবণ, তাহ! লইয়৷ খেলা করা সাজে না। এখন কথা এই যে, সদ্গুরু 
কোথায় পাওয়া যায়? সদ্গুরু কি প্রকারে চিনা বায়? আমরা জানি 
প্রশ্নোজ্জন হইলে এরূপ গুরু অনেক সময় আপন! হইতেই আসিয়া 
উপস্থিত হন। সদ্‌গুরু লাভ করিতে হইলে নিজেকে সৎ হইতে হয়। 
আর কৃর্ধ্যকে দেখিবায় জন্ত যেমন শাল প্রজ্জলিত করিবার প্রয়োজন 
হয় না, তেমন গুরু চিনিবার জন্যও বিশেষ কোন উপদেশের আবশ্যক 
করে না । যাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, ত'হাকে দেখিলেই জানিতে 
পারা যায়। এ শক্তি মানুষ মাত্রেযই গ্যাছে । তবে সে শক্তি বিকাশের 
বন্ধ; চিত্তগুদ্ধির পয়োজন | তন্যতীত গুরু নির্াচনসবন্ধে শানে 
বাবস্থা! আছে। যথা ২. 


শান্তো দাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্‌। 
শুদ্ধাচারঃ স্প্রতিষ্ঠঃ শুচিদ ক্র সুবুদ্ধিনান্‌ ॥ 
আায়ী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ ভন্ত্র-মন্্রব্শীরদঃ। 
নিগ্রহথান্ু গ্রহে শক্ষে। খুরুরিতাক্ষিতীয়তে ॥ 


উত্রগার ! 


তান্ত্রিক-গুর ৮৭ 


অর্থাৎ যিনি শান্ত ( শ্রধণ-মলল নিদিধ্যাসনরূপ বিষয়াতিস্বিক্র লাংসাবিক 
বাবতীর বিঘয় হইতে মনের নিগ্রহবান্‌), দান্ত (আবণাদি বিষগ্নাতিরি্ষ 
বিষয় হইতে বাহ্য দশ ইন্জিয়ের নিগ্রহবান্‌ ), কুলীন ( আচার-বিনয় গুভূতি 
নববিধ গুণ সম্পন্ন ), বিনীত, শুদ্ধ-বেশ-সম্পর, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ ( সং- 
কাৰ্ধ্যাদি ছার! যশন্সী ), পহিত্র-স্বভাব, ক্রিয়া-নিপুণ, সুবুদ্ধি-সপ্পর, আশ্রমী, 
ঈশ্বব ধ্যানপরায়ণ, তন্ত্র মন্ত্র বিষয়ে সাধন পণ্ডিত, এবং যিনি শিষ্যের প্রতি 
শাসন ও অনুগ্র করিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্রাহ্মণই গুরু পদের ধোগ্য। এই 
সকল লক্ষণ যে ব্যক্তিব দৃষ্ট ইইবে, তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবে। গুক 
ত্যাগ সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সংস্কার প্রচলিত আছে, তাহা! মন্ত্রদাতা গুরু 
সঘন্ধে---পিত! বা পিতামহের গুরু--পৈত্রিক গুরু সম্বন্ধে নহে। মন্ত্র গ্রহণ 
করিয়। যদি জানিতে পাবা যায় যে, তিনি অস্সার্গগামী বা অবিদ্বান..--তথাপি 
তাহাকে পরিত্যাগ কবিতে নাই। কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের পূর্বে জানিলে কখনই 
সেরূপ গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না মন্ত্র গ্রহণ আধ্যাত্মিক উন্নতি 
কাবণ,--সমাজে বাঁছব1 পাউবাব জন্তু নহে।* অতএব সদ গুরু নির্বাচন 
করিয়৷ দীক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। 


* সমাজের ভয়ে কিন্বা বংশ নাশেব আশঙ্কায় জনিয়া উনিয়া অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তি যণ্ডতুল্য গণ্ডমুখকে গুরু কবিয়া থাকে। ইহাতে কি 
পাপেব প্রশ্রশ্ন দেওয়া হয় না? এই জন্যই দিন দিন পৈত্রিক গুরু- 
পুরোহিত কুঙ্গের অরনচি হইয়াছে উপযুক্তের অনুসরণ করিলে বাধ্য 
হইয়া তাহাদিগকেও উপযুক্ততা লাভের চেষ্টা করিতে হুইবে। নতুবা 
দক্ষিপহত্তের ব্যাপার বন্ধ হইবে। বংশপরম্পরা শিষ্যক্পপ মৌবসি- 
সম্পত্তিভোগে ব্যাঘাত হইলেই আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবে না’ উপযুক্ত 
কইতে চেষ্টা করিবে! তাচাদের উন্নতি খবত্তষ্তাধী, নতুখা 
খকুগিরি ছাড়িতে হইবে ' রুফুলের ছহোরতিয় জট শিষ্যগ্থণই অধিকতর 
দায়ী! পাপের প্রশ্রর দিলে কে তাহ! হইতে বিরত হয়? 


৮৮ সাখন-কল্ল 


সত সস বস উিচ 


যাছায়া পূর্ধেইি পৈত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের 
জন্য জগদ গুরু সদাশিব উপযুক্ত অন্তপ্তর করিবার বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। যথা :- 


প্র 


নধুলুকে! বথ। ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ প্ুম্পান্তরং ক্রলেৎ । 
জ্ঞানলুক্ধে তথ! শিৰ্য্যে| গুরে। গুর্ববস্তরং ব্রজেৎ ॥ 


মধু লোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হুইতে অন্তান্ত ফুলে গমন কবে; 
তদ্রপ জ্ঞানলুন্ধ শিষ্য অগ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিৰে। অতএব দীক্ষিত 
ৰাক্তি অন্যগুরু করিয়া উপদেশ লইবে এবং সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিবে । 

যে ব্যক্তি আত্ম-শক্তি সঞ্চারণ করিতে পারেন, তিনিই গুরু, জার 
বাহার আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। সুতরাং শিষ্যের 
শক্তি-আকর্ষিক ও সংগ্রাহিক! ক্ষমত! থাকার আবন্তক। এই হেতু 
শাস্ত্রে উপযক্ত শিষ্যকেই দীক্ষা দানের বিধি আছে। উপযুক্ত শিষ্যের 
লক্ষণ ৰথ৷; 


শাস্তে! বিনীতঃ গুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবামূ ধারণক্ষমঃ। 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো৷ যতিঃ ॥ 
এবমাদিগুণৈযু'্জঃ শিষ্য! ভবতি নান্যখা ॥ 

' তন্্রসার ৷ 


অর্থাৎ শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধ গাব শরন্ধাবান, ধৈধ্যশীল, 


সর্যকর্ম-সমর্থ, সন্ব-শজাত, অভিজ্ঞ, সচচরিত প্রঃ দত্যাচারবুক্ত ব্যক্তি 
প্রত শিষ্য শববাচ্য। ইছার বিপরীত “ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না 


ভান্ত্িক-&রু ৮৯ 


উস সস সপ 
সপ টপস পি এ পা 


গুরুত! শিষ্যত৷ বাপি তয়োর্বৎসরবাসতঃ। 


অর্থাৎ একবৎসর কাল পর্য্যন্ত গুরু ও শিষ্য একত্রে বাদ করিয়া উভ- 
য়ের স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া স্ব স্ব অভিমত হইলে গুরু বা শিষ্য করিবে। 
প্রবল জ্ঞানপিপাসা, পবিত্রতা গুরুভক্তি ও অধ্যবসায় না থাকিলে শিষ্য. 
জীবন লাভ করিতে পাঁর! যায় না। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, ধন্মেব 
উপরই চিত্ত সংস্থাপন করিতে হয় ; কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ ও ধর্শেৰ 
বস্তৃত| শ্রবণ করিলেই সে কার্ধ্য সাধন হয় না। তাহার জন্তু প্রাণের 
ব্যাকুলত৷ চাই, গুরু-শক্তি সংগ্রহ করা চাই । শিষ্য জীবনে গুরুর বস্তা 
স্বীকার করিয়া ইষ্ট-নিষ্ঠা সহকারে ধর্মচচ্চী করাই সিদ্ধিপথে যাবার 
উপায়। একটা সামাজিক দায় এড়ান মনে করিয়া দীক্ষা! গ্রহণ করিলে, 
ফল পাইবে কিরূপে? ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে বীজ বপন 
যেমন নিরর্থক ,তপড্র অগ্ুদ্ধচিত্ত ব্যক্কিকে দীক্ষা দান করিলে ও কোন ফল 
লাভের আশা কর! ধায় না। স্কৃতরাং যাহাদের ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য 
প্রকৃত ব্যাকুলত৷ জন্মে নাই, তাহার! চিত্রগুদ্ধির অন্য ব্রদ্দচর্য্য-পালন ও 
সাধুসঙ্গ করিবে । তৎপরে সদ্গুরু নির্বাচন পূর্বক দীক্ষা! গ্রহণ করিবে। 

যাার যে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিক্য দেখিবে, তাহাকে সেই 
দেবতার মন্ত্র প্রদান কর! কর্তব্য। নতুবা চনক বিচার করিয়া মন্ত্র 
নির্বাচন করিবে। সিদ্ধগুরু শিয্যের জন্মজন্মাস্তরের সাধ্য মন্ত্রও নিদ্ধাবণ ' 
করিয়া দিতে পারেন। বিদ্া ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তি অনুগামী হয় এবং 
পূর্ম -জন্মীয় কর্মের প্রতিগাদন করে। কির্ূপে পূর্ববজন্মীর় বিস্কা-সমুদ্ধার 
করিতে হয় নিয়ে তাল লিখিত হইল; যথাঃ 

বট পত্রে শক্তিমন্ত, 'অগ্বথ পত্রে বিজু, এবং বকুল পত্রে শিকন্ত 


Se লাবৰ-স্ৰল্প 


পপ পপ ee পু পিপিপি স্ব সপসস্্ atte 00 "0a Oona ato Dwi wm Dam campagne Pn Renan 


লিখিবে। এই প্রত্যেক মন্ত্র উল্লিখিত সপ্ত সপ্ত পত্রে লিখিতে হইবে ( 
বক্তন্দন অথবা কুঙ্কুম দ্বার! পক্রিমন্ত্র শ্বেতচন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র, এবং ভন্ম 
দ্বারা শিবমন্ত্র' লিখিবে। তৎপর তত্তুৎ দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যথা শক্তি উপচার দ্বাবা পূজা করিবে! অনন্তর শিষা গর শর্য পাত্র 
গ্রহণ করতঃ. 


ও ভে দেব পৃথিবীপাল সৰ্ব্বশক্তি-সমন্বিত। 
মমাঘ৭ঞ গৃহাণ ত্বং পূর্ববিষ্তাং প্রকাশয় ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্ধ্যকে অঘণ্ দান করিবে। অর্থ বথা,--জল 
ভগ্ধ, কুশাগ্র, স্বত, মধু দধি, বক্তকরবী ও রক্ত চন্দন॥। ইহাকে অষ্টাঙ্গ 
অর্ধ বলে। এই প্রকারে অথ দান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কাব 
করিবে | 


অনস্তব শিষ্য _ 


“দূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মঙ্কাভিতানি পঞ্চ বৈ। 
এতে শুভাগুতন্তেহ কণ্র্ণো নব সাক্ষিণঃ ॥ 
সৰ্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা যম মন্ত্রন্ত সাক্ষিণঃ | 
পূর্ববজন্মবর্জিনাঃ বিষ্াঃ মম হস্তে প্রদাপয় ॥+ 


এই মন্ত্র পাট পূর্বক মন্ত্রলিখিদ্ভ একটা পত্র উত্তোলন করি 
।'গুরুদ্েৰে আমাকে পূর্ধ্বজন্মার্জিত বিষ্ঠা প্রদান করুণ” ইছা! বলিয়া 
গুরুর হস্তে প্রধান করিবে। এই পত্র লিখিত মন্ত্রই শিরোর পর্কাজপ্দীদ 
বিগ্তা । এক সপ্ত হথারীতি শিব্যেকে প্রননান রুরিবে। 


ভান্তিক-গুড ৯১ 


ইসমত 


মন্ত গ্রহপাভিলাধী শিষ্য পূর্কদিন হুবিধ্যাদি করিদ্বা৷ পরান নিত্য- 
ক্রয়াদি সমাধানাস্তে ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতক ক্ষয় কামনায় 
একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। তদনস্তর আচমন করতঃ 
নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধ পুষ্প দান করিয়া সঙ্কল্প করিবে। 
সঙ্কল্প যথাঃ--অস্তেত্যাদি অমুক-মাসি অখুক-রাশিস্থে তাঙ্ধবে অন্ক-পক্ষে 
জাঁযুক-তিথোঁ অমুক-গোত্রঃ শ্রীজ্মুক-দেবশর্শ্মা, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ প্রাপ্তি- 
কাম: অমুক-দেবতার়া ইয্নদক্ষরি-মন্ত্র-গ্রহণমহং করিয্যে। 

পবে সঞ্চল্প-সুক্তাদি পাঠ করিয়া গুরুবরণ করিবে। রাহাত 
জোড় করিয়! গুরুকে বলিবে,_-"সাধু ভবানাস্তাং |”  গুরু--“সাধ্বহ- 
মাসে। শিষ্য--অর্চয়িযামো ভন্স্তং। গুরু--ওমর্চ়।  গন্ধ- 
পুষ্প ও দূৰ্ব্বাক্ষত দ্বারা গুকর দক্ষিণ জানু ধরিয়া শিষ্য পাঠ করিবেন 
অদ্যেত্যাদি-_ ( দেবশৰ্ম্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বরৎ ) মৎসঙ্কল্লিত-অমুক দেবতায়া 
ইয়দক্ষরি-মন্ত্র-গ্রহণ-কর্ম্মণি গুরু-কর্মম-করণায় অমুক-গোত্রং শ্রীঅমুক- 
দেবশৰ্ম্মাণং এতিঃ পদ্যাদ্িভিরভ্যর্চ্য গুরুত্বেন ভবস্তমহং বুণে। গুরু 
ও বুতোহুন্মি। শিষ্--যথাবিহিতং গুরুকর্ম কুরু। গুরু-ওঁ 
যথাজ্ঞানং করবাণি।” 

তদনস্তর গুরুস্থাপিত ঘটে, শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে কিনব! চন্দনাদি দ্বার! 
তাত্রপাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ পদ্ধতি ক্রমে যথাশক্তি দেবতার 
পুজা করিবে, এবং তান্ত্রিক বিধান তোম করিয়া যে মন্ত্র দেওয়া হইবে 
সে মন্ত্র হ্বাহাস্ত করিয়া অষ্টোত্তব শতবার পূজিত গ্রবভার হোম করিবে । 

তৎপরে শিষাকে উরত্তাভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের 
জলে একশত আবার প্রদেয় মন্ত্র জপ করিয়া ও জল শিষ্যের মস্তকে 
কলস মুদ্রা দ্বার] প্রধান করিয়া অভিষেক করিবে! তৎপরে--ও 


আসাটা বিপিন 


&২ লাধবকল 


সঙ্শ্রাবে হং ফট * মন্ত্রে শিষ্যেব শিখা বন্ধন ফারিয়া দিয়া গস্তকের উপর 
দেয় যন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। তৎপরে, শিধ্যের হাতে এক 
অঞ্জলি জল দান করিয়া গুৰু বঙলিবেশ,স-অসুকংমন্ত্রর তে দদামি, 
আবগ্বোস্বলাফলদো ভবতু । শিষ্য বলিবে, ““দদন্য ।'? গুরু পুর্ববমুখে 
বসিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণবপুটিত করতঃ সাতবার জপ করিবেন, তৎপরে 
কেবল মন্ত্রী একশত আটবার জপ কবিবেন। আবার শ্রী মন্ত্র প্রণব 
কবিয়া সাতবার জপ করিবেন। ভ্দনস্তর গুরু শিয্যের দেহ খধ্যাদি 
নযাস কবিলে, শিষ্য মস্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিমমুখ হইয়া বসিয়া, 
ই হস্তে গুক ছুই পদ ধারণ করিবে। তখন গুরু শিষ্যের দক্ষিণ 
কর্ণে খষিচ্ছন্দাদি-যুক্ত বীজমন্ত্র স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া! তিনবার ও একবার 
লাম কণে বলিয়া দিবেন। স্ত্রী ও শূত্রের পক্ষে এই নিয়মের বিপবীতা- 
চবণ কবিবে। গৃহীত-মন্ত্র শিষ্য তখন ভুলুষ্ঠিত হইয়া গুরুর চরণে 
প্রণাম করিয়া বলিবে,-. 


“নমস্তে নাথ ভগবন্‌ শিবায় গুরুরূপিণে । 
বিগ্তাবতার সংসিদ্ধো শ্বীকৃতানেক-বিগ্রহ ॥ 
নাবায়ণ-ম্বরূপায় পবমাত্মক-মূর্তয়ে | 
সর্ধাজ্ঞানতমোভেদ-ভানবে চিদ্ঘনায়তে ॥ 

স্বতন্ত্রায় দয়াক্ুপ্ত বিগ্রহায় শিবাত্মনে । 

পরতন্তায় ভক্তানাং ভব্যানং ভথ্যরূপিণে ॥ 
বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্যায় বিমর্বিণাং। 
প্রকাশানাং প্রকাশয় জ্ঞানিনাং জানরূপিপে ॥ 
ত্বৎ-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্কাতঃ | 
মায়া-মৃত্যুদহাপাশাৎ ছিমুক্তেংন্মি পিবোহপ্মি চ 1» 
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তখন গুরূ লিখা হস্ত ধারপ করিয়া উত্তোলন করিতে করিতে মঙ্গল 
চামন৷ পূর্বক পাঠ করিবেন, - 
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোচসি সম্যগাচাববান্‌ ভব। 
" স্বীস্তি্রীকাস্তিপুত্রাযুর্বলারোগ্যং সঙ্াস্ত তে ॥ 
তদনস্তর শিব্য গুকদক্ষিণা দান এবং নিজকে কৃতরতার্থজ্ঞান কবিরা 
প্রাপ্ত মন্ত্র একশত আটবাব জপ করিবে এবং গুরুসঞ্চারিণী শক্তি লাভার্থ 
গুরুর নিকট তিন দিন বাস কবিবে। গুরুও আত্মশক্কি বক্ষার্থ একশত 
আটবার মন্ত্র জপ করিবে। 
দীক্ষাদানের আরও নানাবিধ পদ্ধতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়--স্বান কাল, 
পান্রেশ্ন ও বিচার আছে কিন্তু বাহুল্য বিবেচনায় তৎসমুদ্বার় উদ্ধত করিলাম 
না। ভাগ্যবশে যদি কেহ সিদ্ধগুর বা সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন তবে কিছুই 
বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, তন্দগ্ডেই মন্ত্র গ্রহণ কবিবে। 
অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বপ্নে মন্ত্র 
লাভ হইলেও, ওঁ মন্ত্র সদ্গুরুব নিকট হইতে পুনরাব গ্রহণ করিবে! কেন 
না, আত্মার শত্তি-সধালক আর একটা আত্মার নিতান্ত প্রয়োজন । যদি 
সদ গুরু লাভ না হয়, তবে নিজেও তাহ! গ্রহণ করা যায়! যথ1--. 


স্বপ্রলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাগান্‌ নিবেশয়েৎ । 
বটপত্রে কুস্কুষেন লিখিস্বা গ্রহণং গুভমূ । 
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্রোতি চাম্যথা বিফলং ভূবে ॥ 
যোগিনী অন! 
অর্থাৎ জলপূৰ্ণ কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়, বটপত্রে কুক্কন দ্বারা 
মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলসে ওঁ যন্ত্র নিক্ষেপ কত্বিলে ? পরে ই বটপত্র সহিত 


৯8 লাখনস্কল 


পপ 


মন্ত্র উত্তোলন করিস সং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। নকবা ফল পাইবে 
না। গুকর একাস্ত অভাব হইলেই এইরূপে নিছে নিজে রম গ্রহণ করিবে, 
কিন্তু গুরুর প্রাপ্ডি-সম্তাবনায় কাচ এপ করিবে না! স্বপ্রলন্ধ মন্ত্রে 
সবিশেষ বিচাবাদি করিবার প্রয়োজন নাই । 

যাহার! সম্যগ ভাবে দীক্ষা গ্রহণে অসমর্থ, তাহার! চন্দ্র কিম্বা হুধ্য 
গ্রহণ কালে, তীর্থ স্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে, মহাপীঠে অথবা শিালয়ে গুকর নিকট 
মন্ত্র শুনিয়া উপদেশ গ্রহণ কবিলেও প্রত্যবায় হয় না। 


পিপি 


শাক্তাভিষেক 


শাক্ত মন্ত্রের উপাসকগণের দীক্ষা সঙ্গে শাক্তাভিষেক হওয়া কর্তব্য । 
নামকেশ্বব তন্ত্র ও নিকত্তর তস্ত্রাদিতে উত্ত আছে যে, “যে ব্যক্তি অভিষেক 
ব্যতীত দশ বিস্তাব মধ্যে কোন বিস্তার মন্ত্র দীক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি যাবৎ চঞ্জ 
সূর্য্য থাকিবে তাবৎকাল নরকে বাস করিবে ।” অতএব শাক্ত মাত্রেবই 
শক্তাতিষেক হওয়। কর্তব্য । শীক্ষাভিযেকের ক্রম বথা -- 

স্বত্তিবাচন পূর্বক সক্ষম করিবে,-'"অদ্বেত্যাদি অসুফ-দেবতা-গ্রীতি- 
কামঃ অধুকম্ত শাক্তাভিষেকমহং করিষ্যে। 

প্রথমে কেবল জলছারা,--“' সহঅ্রশীর্ষ' মন্ত্রে সান করাইয়া পরে, 
“ও তঁজোছিনি শত্রদ্তামৃতষলি ধাননামসি প্রিরং দেবামামনাধূটং দেব 
ধজলং দেরবজনধনি” এই মন্ত্রে স্বত গেপন ক্ষযিবে । 
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১2852555252 টিভির রর 

পরে মন্থর চূর্ণ লইয়া --“ওঁ অতে!| দেখা জঅবঞ্জ নো য তে বিষ্ণুবিচক্রমে 
পৃথিব্যাং সপ্যধামভিঃ” এই মন্ত্র শিষোর মন্তকে দিবে, এবং “ও দ্রুপদাদিং+ 
এই বৈদিক মগ্রে উষ্ণোদক ও চন্দন লেপন করিবে । তৎগবে চন্দন, অগুক, 
তল ও আমলকী প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য পেষণ দ্বারা সংমিশ্রণ করিয়া উহ! অঙ্গে 
বিলেপন করিতে কর্গিতে, 


ও উদ্র্তয়ামি দেব ত্বং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ | 
উদর্তন-শ্রনাদেন প্রাপ্রযা ভক্তিমু্মাম্‌ ॥ 
--এই স্ৰম পাঠ করিবে। 


উদ্বর্তনাত্তর ''অগ্রিমীলে” ইত্যাদি চারিটী বৈদিক মন্ত্র ছাবা নান করা- 
ইবে। পরে বদ্ধ সংস্পৃষ্ট জল লইয়া থথ্বেদেক্ত পবমান সুক্ত পাঠ কিয়! 
সান করাইবে। মন্ত্র থা 


ওঁ সুরান্তামভিযিষ্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিবাদয়ঃ | 
বান্ুদেবো জগন্নাধন্তথা সন্বর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ 
প্রচ্যায়প্চানিরুদ্ধন্চ তরস্ত বিজয়ায় তে। 
আখগুলোহর্ির্ভগবান্‌ যমো বৈ নৈষ্ক তজ্তথা ॥ 
বরুণ পবনশ্চৈৰ ধনাধ্ক্ষস্তখাশিবঃ। 

বর্মণ! সহিতাঃ শেষ! দিকৃপালাঃ পান্ত তে সদ! ॥ 
কীর্ডিলক্্ীধর্ণতিশোধা পুরি: শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ । 
বুদ্ধিলজ্জ! বপুঃকাস্তি শাস্তিঃ পু্িশ্চ মাতরঃ 1 
এতাস্বামভিবিঞ্চন্ত ধর্ম্মপত্যুঃ লমাগতাঃ । 
আদিত্যশ্চন্্রম। ভৌন। বুধজিবসিতার্কজাঃ ॥ 
গরাত্তামভি সিঙন্ রাহ: কেতুল্চ পি ত১। 
হেবদানযগন্ধর্ঘ বন্ষ-রাগস-পর়গাঃ ॥ 


৯৬ গাখন-কলল 
পেমাপিলাপপাপাপ্ল্লাপাপাাপাপালাপাত পাপা 


খবরে! মুনযো গাবে!| দেবমাতর এব চ। 
দেহপন্থো। কবা নাগ ফৈত্যাশ্চাঙ্সরসাং গণাঃ 
অগ্রাণি সর্ধশান্্াণি রাজানো বাহুনানি চ। 
খঁধধানি চ রত্বানি কালস্তাবয়বাষ্চ যে॥ 
সবিতঃ সাগযাঃ শৈলান্ডীর্থানি জলদ নদ; | 
এতে স্বাম ভিযিঞ্চন্ত ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধরে ॥ 


পূৰ্ণাভিযেক 


এ (+): ৪ 

শাক্তাদি পঞ্চমন্রের উপালকগণেরই পুর্ণাডিষেক হওয়া কর্তব্য । পুর্ণ" 
ভিষেক ব্যতীত কুলকর্দে অধিকার হয় না। অভিষেক বিনা কেবল 
মন্তপাদ করিলেই কোল হয় না। ধাহার পূর্ণাভিবেক হইয়াছে, তিনি 
কৌলকুলার্চক ৷ পূর্ণাভিৰিক্ত না হইয়া যে ব্যক্তি ,কুলকৰ্শ অনুষ্টান করে, 
ভাহায় সমস্ত বিফল হয়। বথা ১-.. 

অভিযেকং বিন! দেবী কুলকর্শ্ম কঝোতি ধঃ। 

তব্য পুজাদিকং কর্ম অভিচারাগ্ন কল্লাযাতে | 

| বাকের তঞ্। 

খভিবিক্ত (পূৰ্ণাভিবিক্ত ) ম| হইর| নে ব্যন্থি ভুলকর্শের আনান 

করে, তাহার জপ-পুজাধি অকা স্বজ্গ হয় । কনর তারিক সাধক 


তান্ত্রিক-গুরু ৯৭ 


দাত্রেই উপযুক্ত গুরুর নিকট পূর্ণাভিযিক্ক হইবে। পূর্ণাতিযেকের উপযুক্ত 
গুরু যথা, = 


পরমহংসে। গুরূণাং পূর্ণাভিধেক্ং সমাচরেৎ । 
কৌলার্চন চন্দ্রিকা। 


অর্থাৎ যে সাধক সাধনায় পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়| প্রকৃত সৎ কৌল’ 
পদ্ধবাচ্য হইয়াছেন, তিনিই পূর্ণাভিষেক কবিবাব উপযুক্ত গুরু। আর 
দূৰ্ণাভিযিক্ত গুরু দীক্ষা ও শাক্তাভিষেকের অধিকারী । অতএব সিদ্ধিকামী 
ভাস্ত্রিক সাধক সাক্ষাৎ শিবতুল্য কৌলেব নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইবেন । পূর্ণা- 
ভষেকের ক্রম নিম্নে বিবৃত হুইল । বথা-_- 

অভিষেকেব পূর্ব্বদিন গুরু সর্ব্বব্স্নি শাস্তির জন্য যথাবিধি পঞ্চতন্ব দ্বাব! 
বন্থবাজের পু! করিয়া অধিবাস করিবেন এবং ব্রম্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে 
ভোজন করাইবেন। 

পবদিবস শিষ্য প্রাতিঃকৃত্য সঙ্গাপনপূর্ববক সান ও নিত্যক্রিয়াদি শেষ 
রিয়া জন্মাবধিকৃত পাতকবাশি ক্ষয়ের জন্ত তিল কাঞ্চন উৎসর্গ কবিবে। 
তৎপবে ফৌলদিগেব তৃপ্তির জন্য একটা ভোজ্য উৎসর্গ কবা আবগ্তক। 
পরে সূর্ধ্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ ব্রহ্মা; বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগনের পূজা 
কবিয়া বনুধারা! দিবে। তৎপরে কর্শ্মেব অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ 
করিবে। 

তাদনস্তব গুরুপ নিষ্ষটে গমন পূর্কাক প্রণাম ও অনুমতি গ্রহণাস্তে 
লকল উপদ্রব শাস্তিব নিমিত্ত এবং আযুঃ, লক্্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির 
জন্ত যখাবিহিত স্বল্প রুরিপ্না বস্তু, অলঙ্কার ভূষণ ও শুদ্ধির সহিত কারণ 
হাব! গুরুর অর্চন করিত! বরণ, করিবে। 


ভা ৭ 


৭0৮ সাধন-কর 


অনস্তর অগুরু ধুপ, দীপ প্রতৃতি নানাবিধ দ্রব্যস্থার! সুসজ্জিত মনোহব 
গৃহে চারি অঙ্গুলি উচ্চ, অর্ধ হস্ত কবির! দীর্ঘ গ্রন্থ পরিমিত মৃত্বিকার বেদী 
বচনা কবিবেন। তৎপরে এ গৃহে পীত রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও শ্যামল বর্ণ 
অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহযর় সর্ধ্ঘতোভদ্রষণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব 
কল্পোক্ত বিধি অনুসারে মানস পূজা অবধি কার্যকলাপ সমাপন কবিয়া 
যথারীতি পঞ্চতত্ব শোধন করিবেন। পঞ্চতত্ব শোধন করিয়া “ফট,” এই 
মন্ত্রে গ্রক্ষালন ও দধি এবং অক্ষত স্বাবা জিপ সুবর্ণ, রজত, তাত্র কিন্বা 
মৃত্তিকা নির্ণিত ঘট “ও” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক সর্বতোভদ্রমগ্ুলেব উপবে 
স্থাপন কবিবেন। তৎপবে শস্ত্রীং” এই বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দুর দ্বাবা 
এ ঘট অঙ্কিত করিবেন! অনস্তর অনুগ্বার পুটিত| কবিয়৷ "ক্ষ* অবধি 
অকাবাস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণেব সহিত মুল-মগ্র তিনবাব জপ করিয়া মদিবা তীর্থ 
জল কিনব বিশুদ্ধ সলিল দ্বার! ঘট পূর্ণ করিবেন। তৎপবে নগবত্ব অভাব 
সুবর্ণ ও ঘট মধ্যে নিক্ষেপ কবিতে হইবে । অনস্তর গুরু “এং, এই বীঞ্জ- 
মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘট মুখে কাঠাল, যন্তডুম্বুব, অশ্ব, বকুল এ তার বৃক্ষেব 
পল্লব স্থাপন করিবেন। পরে “ভ্রীহী' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফল ও 
আতপ তগুল সমন্বিত সুবৰ্ণময়, রজতময় তাত্রময় ও মৃণ্ময় শরাব পল্পবোপন্গি 
বাখিবেন। তৎপরে বন্ত যুগ্ম হবার! ও ঘটের গ্রীবা বন্ধন কর্িবেন। শক্তি 
মন্ত্রে রক্ত এবং শিব ও বিষ্ণু মন্ত্রে স্থেতবন্তর বাবহাধ্য। পরে “স্থাং স্থীং হী 
শী স্থিরীভব' এই মন্ত্র পাঠ করিয়! ঘট-স্থাপন কবিবেন। 


তদনন্তয় অন্য একটা ঘটে পঞ্চতত্ব স্থাপন পুর্র্বক নরটী পাত্র বিন্যাস 
করিবেন। রজত দ্বায়া শক্তিপাত্র, স্বর্ণ হার! গুরুপাত্র, মহাশঙ্খ (নরকপাল) 
হারা শ্রীপাত্র এবং তাত্র দ্বার! অন্ত পাত্র সকল নির্মাণ করিবে। মহাঁদেবীর 
পুজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহ নির্ন্মিভ পাত্র ব্যবস্থার কর্নিতে নাই। 


তান্ত্রিক-গুরু ৯৯ 


আক ৩৯ Pe ratte স্মিত কা পাস PoP 


উপবি লিখিত পাত্র প্রস্তুত কৰিতে অসমর্থ হইলে, নিষিদ্ধ পাত্র ব্যতীত 
অন্য পদার্থতবার! পাত্র নির্মাণ করিয়া লইবে। পরে পাত্র সংস্থাপন কবিয়! 
গুকগণের, ভগবতীর ও আনন্দ ভৈববাদির তর্পণাস্তর অমৃতপুর্ণ ঘটেৰ 
অর্চনা করিবে। পরে ধুপ দীপ প্রদর্শন করিরা সর্বভূতকে বলি প্রদান 
কবিবে। তাচাব পর পীঠ দেবতাদিগেব পুঞ্জা পূর্বক যডক্গগ্তান কবিবে। 
তধনস্তর প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্ববীব ধ্যান ও আবাহন পূর্বক যথাসাধ্য 
উপচাবে ইষ্ট দেবতাব পুজ্জা কবিবে। পুজাকালীন অবস্থান্থসারে আয়োজন 
কবিতে কদাচ কৃপণতা কবিতে নাই।* সদগুক মোহ পর্য্যন্ত কন্ম 
সমাপনাস্তে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্রদাবা কুমারী, কৌল ও কুল বমণীব অর্চনা 
করিয়া তীহাদিগের নিকট গুরু শিষ্যের অভিষেক জন্য অনুজ্ঞা লইবেন। 
অন্তর গুক শিষ্য দ্বাবা দেবীব পুজা কবাইবেন। তৎপরে পূর্ব স্থাপিত 
ঘটোপবি-_শতীং স্ত্রী" শ্ং---এই মন্ত্র জপ করিয়া, 


৯ পিপি 


“্উত্তিষ্ঠ বহ্ম-কলস দেবতাত্মক নিদ্ধিদ । 
ত্বতোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মতবোহস্ত মে ॥ 


» অনেক গৃহস্থের মহামায়ার পুজায় আটছাতি গাঠার বন্দোবস্ত, কিন্ত 
ববপকালে বাবুব গৃহিণী বেনাবনী সাড়ীতে বরবপু চাকিগ্না বাহিব হন। 
কোন গৃহস্থ বাড়ীর বিধবাদেব জন্ত আতপ তুল আনিলে চাউলগুলি 
অত্যধিক ভাঙ্গা থাকায় মেয়েরা পছন্দ কবিল না, তখন বাবু পুর্বপুকষেব 
স্থাপিত দেব-সেবার নিত্য নৈরেছেব অন্ত উত্তং চাউনী পাঠাইয়! দিলেন। 
হায়! যাঁছ| মানুষেব৪ অব্যবহাধ্য চাহাই দেবতার জন্য ব্যবস্থা হইল। 
সেই জন্য দেবতার কৃপাও আময়। বচুর পরিমাণে ভোগ কক্ষি। মূখে বুঝেন! 
থে কামাবকে ইন্পাত ফাকি ছিলে নিজেরই অস্ত্রে ধার হয় নাঁ। 


2০০ সাধন-কল্প 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘট চালনা করিবেন। অতঃপর শিধ্য উত্তবা- 
ভিমূখে উপবিষ্ট হইলে পূর্বোক্ত ঘটমুখে সংস্থাপিত পঞ্চ-পল্পব দ্বারা কলস 
হইতে জল লইয়া নিমলিখিত মন্ত্রে শিষ্যের-মন্তকে ও অঙ্গে সিঞ্চন করিবে । 


“গ সদাশিব খবিঃ অনুষ্ট বছন্দ আভা দেবত! ওঁ বীজং শুভ পূর্ণাভিষেকে 
বিনিয়োগঃ1-- 


গুরবস্বাভিযিঞ্চন্ত বহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্ববাঃ | 
দুর্গা-লক্মী-ভবান্যস্বামভিষিঞ্চন্ত মাতরঃ ॥ 
যোড়শী তা'ড়নী নিত্য স্বাহা! মহিষমন্দিনী । 
এতান্তামভিষিধন্ত মন্ত্র-পূতেন বাবিণা। 
অয়হুর্গী বিশালাক্ষী ব্হ্মাণী চ সবস্বতী। 
এতাস্তাফভিষিষ্কস্ত বগলা বরদা শিবা ॥ 
নারসিংহী চ বাবাহী বৈষ্চবী বনমালিনী। 
ইন্দ্রাণী বারুণী বোদ্রী ত্বাভিযিঞচন্ত শক্তয়ঃ ॥ 
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিরুমা ক্ষমা | 
শরদ্ধাকান্তিদর। শাস্তিরভিবিঞ্চন্ত তে সদা ॥ 
মহাকালী মহালক্ীম'হানীল সরন্বতী। 
উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড তস্বামভিযিঞ্চন্ত সর্বদা ॥ 
মত্ংপকৃর্োঃ বয়াহষ্চ হৃসিংহো! বামনন্যথা। 
বামোভার্গবন়্ামত্বা'ভিবিষ্কন্ত বারিণা ॥ 
অসিতাঙ্লোরুরুশ্চস্তঃ ক্রোধোন্মতো ভয়ফরঃ | 
কপালী ভীৰগশ্চ ত্বামতিতিধন্ধ বারিণা ॥ 


তাঙ্গিক-গুরু ১০৬ 


কালী কপালিনী কুলা কুরুকুল্লা বিরোধিলী । 
বিপ্রচিত্তা মহোগ্র। ত্বামভিষিঞ্চন্ত সর্বদা & 
ইন্দোহপ্রিঃ শমনো রক্ষো1! বরুণঃ পবনাস্তথা । 
ধনদশ্চ মহেশানঃ লিঞ্চন্ত ত্বাং দিগীশ্ববাঃ ॥ 

রবি সোম! মঙ্গলশ্চ বুষে! লীবঃ সিতঃ শনিঃ । 
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিযিঞ্চন্ত তে গ্রহাঃ । 
নক্ষত্ৰ করণং যোগে! বারাঃ পক্ষৌ দিনানিচ ! 
খ্বতুন্মাসোহয়নস্বামভিবিধ্চন্ত সর্ব্বদ! ॥ 
লবণেক্ষু-স্থবা -সর্পিদ ধি-দ্রদ্ধ-জলাম্তকাঃ । 
সমুদ্রাস্বাভিষিঞ্চস্ক মন্ত্র পুতেন বারিণা ॥ 

গঙ্গা! সুর্য্যন্ত। বেবা চক্্রভাগ! সরস্বতী ॥ 
সবধূর্গশুকী কুম্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। 
এতা স্বামভিষিঞ্চস্ধ মন্ত্র-পুতেন বারিণা ॥ 
অনস্তান্তা মহানাগাঃ সুপর্ণান্াঃ পতত্রিণঃ । 
তববঃ কল্পবৃক্ষান্যা সিঞ্চন্ত ত্বাং মহীখরাঃ ॥ 
পাতাল-ভূতল ব্যোমচারিগঃ ক্ষেমকারিণঃ । 
পুর্ণাভিবেক-সন্ভটাত্বাভিবিঞস্ত পাথস। ॥ 
দুর্ভাগ্যং হর্খশেো যোগো দৌর্শনস্তৎ তথ! শুচঃ । 
বিনশত্বভিষেফেন পররব্রক্ম-তেজসা ॥ * 

অলপ্রীঃ কালকণী চ ডাকিস্কে। বোগিনী গখাঃ । 
(বিনখ্যস্বতিধোকেন কালী-বীজেন তাড়িতাঃ ॥ 
তাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহ! যেহরিষ্টকারকাঃ । 
ৰব্ক্ষিতান্ডে বিন্ত্যন্ধ রমাবীবেন তাড়িতাঃ ॥ 


১০২ সাধন-কল্প 


গভিচার-কৃতা দোষ! বৈরমন্ত্রোস্তবাষ্চ যে। 
মনো-বাকার়দ। দোষ! বিনশ্তাস্বভিষেচনাৎ ॥ 
নশ্যস্ত বিপদ; সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ। 
অভিষেকেন পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথাঃ ॥” 


এই মন্ত্রে অভিষেক করিয়া, সাধক যদি পূর্বে পম্চাচারীর কাছে দীক্ষিত 
হইয়! থাকেন, তবে কৌল গুরু পুনর্ধার তাহাকে সেই দীক্ষিত মন্ত্র এই 
সময় একবার শুনাইয়। দিবেন। অনন্তর গুরু, শিষ্যকে আনন্দ-নাথাস্ত 
নাম প্রদান করিয়া একবার সেই নামে ভাকিবেন এবং উপস্থিভ কৌল- 
গণকে শুনাইয়! দিবেন। যথা-একজনের পূর্ব নাম ছিল দ্বারকাচরণ ; 
পূর্ণাভিষেকের পর গুরু নাক রাখিলেন, প্ছুর্গানন্দ নাথ । 

অতঃপর শিষ্য বস্তে নিজ দেবতার পুজা করিয়া, পঞ্চতত্বোপচারে গুরুর 
পুঁজ! করিবে। উপস্থিত কৌলগণকেও পুজা কর! কর্তব্য । পরে গুরু- 
দেবকে ষথাশক্তি রত্্াদি হারা দক্ষিণান্তর করিয়া চরণ স্পর্শ পূর্বক প্রণাম 
করিবে । যথা-- 


জ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্গাথ করুণানিধে । 
পরাম্ত-প্রদানেন পুরয়াম্মন্মনোরথান্‌ ॥ 


অনন্তর গুরু কৌলদিগের অনুমতি লইয়া শুদ্ধি-সম্পন্ন পরমামৃত-পুণ 
পান-পাত্র শিষ্যের হনে সমর্পণ করিবেন । তৎপরে দেবীকে শ্বহ্ৃদয়ে ধ্যান 
করিয়! শ্রব-সংলগ্ন তয্্ধার! শিল্কের ভ্রমধ্যে তিলক প্রদান করিবেন 
তদনস্তর চক্রানুঠানের বিধানাকুসারে পান ও ভোজ ক্ররিসেন। 

এতং-সংক্রান্ত সমস্ত কাৰ্য্যই অর্থাৎ সভা, পুজ!, হোমাদি আপন 
আপন কল্লোঙ্চ বিধানা্ুলানে সম্পাদন করিবে। পূর্ণাভিষিক ঝ্যদ্ধি 


তাস্ত্রিক-গুর ১০৩ 


২৫ Tartine ee 


চন্ত্রোক্ত সমস্ত সাধনারই অধিক্কাধী াৰী হইয়া থাকে। পূর্ণাভিষেক না হইলে 
কোনন্ুপ কাম্য-কর্মের ফলভোগী হুওয়া যায় না বিশেষতঃ কলিকালেই 
এই অন্গুশাসন সবিশেষ কাধ্যকরী। অতএব শিবোক্ত তন্ত্রের অনুশাসন 
অনুসাবে পুর্ণাভিষিক্ত না হইয়া অনধিকারী ভস্ত্রোক্ত কোন ঝার্ধ্যের অনুষ্ঠানে 
বিফল মনোবথ হইলে, শাস্ত্রের স্কন্ধে দোষের বোঝা চাপাইও না; কিনব 
“শাসন মিথ্যা” বলিয়া মুন্সিয়ান| চালে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিও না। এরূপ 
মুকব্বিয়ান! দেখিলে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাকে বিজ্ঞ বলিবেন না, ববং 
অজ্ঞ ভাবিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন। 


ব্রাহ্মণেতর যে কোন জাতি যথাবিধি পূর্ণাভিষিক্ত হইলে প্রণব ও 
দমন্ত বৈদিক কাৰ্য্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হয়। 


EAP ক সক ছি পিপি 


নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম 


সক ১(%)৬- 


আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এতন্ধপ অহঙ্কাব-রূপ যে বন্ধনের কাবণ, 
জন্ম এবং মৃত্যুর যে কারণ এবং নিত্য-নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত, তপন্তা ও জান 
ইত্যাদি কার্ধের থে ফলের সঙ্সন্ধান, তাহাক্সই নাম কর্ম্ম। কর্ম্মকাও 
বলিলে রে কর্তধ্যাবর্তব্য সকল প্রক্ষার কর্ম্মকে বুঝাইবে তাহা নহে, কেবল 
ইষ্টদায়ক অর্থাৎ মঙ্গলকর কর্ম্মরেই বুধ্টবে। হে সকল কার্যে দ্বারা 
টছলোকেয ছিত সাধন হয়, তাহারই নাম কর্মমকাণ্ড। সোন্ধা কগায় কৃ+ 
মন্‌ অর্থাৎ কায় ও মন দায়! বাহ! করা যায তাহাই কর্ম্ম। এক্ষণে 


১০৪ সাধন-কল্প 


দেখিতে হইবে যে সে কর্ম্ম কি কি? এবং কিরূপেই বা তাহার নির্ব্বার্চন 
কর! হইয়াছে। শাস্তরকারগণ বলেন, F 


বেদাদি-বিহিতং কর্ম লোঁকানামিষ্টদায়কঘ্‌ ! 
তদ্বিরুদ্ধং ভবেতেষাং সর্ববদানিষ্টদায়কম্‌ ॥ 


বেদ, পুরাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট যে' সকল কর্ম্ম, তাহাই 
মানবদ্দিগের পক্ষে ইষ্টদায়ক এবং তাহার বিপরীত যে সকল কর্ম্ম, তাহাই 
অনিষ্ট্দায়ক। বেদাদি-শান্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম ত্রিবিধ,_ম্ত্যিকর্ম্ম, নৈমিত্তিক 
কর্ম এবং কাম্য-কর্ম্ম । 


যস্যাকরণ-জন্যাং স্যাদ্দ,রিতং নিতামেব তৎ । 
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত-শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং ॥ 
তত্ববিচার। 


ষে কর্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে তাহাকেই নিত্য-কর্ম্ম বল! যায়, 
যথা--প্রাতঃক্ৃত্য, প্রাতঃসন্ধা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পিতৃতর্পণ ইত্যাদি । পঞ্চ- 
যজ্ঞাশ্রিত ( ব্ৰহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ ভূত-যঞ্চ, ও নৃ-যজ্ঞ ) কৰ্ম্মকে 
নিত্য-কর্ম্ম বলা যায় । অর্থাৎ যাহা প্রত্যহ করিতেই হুইবে তাহাই নিত্য- 
কর্ম্ম। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সংসারী ব্যক্তিকে 
পদ্ধতিক্রমে যে এ্ীহিকি এবং পাঁরমার্থিক বিষয়ের কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে তয়, 
তাহীর নাম নিত্য-কর্ম । নিত্যকর্ম্মপগুলি প্রন্ষ্টরূপে সম্পন্ন করিবাক জন্য 
সাময়িক মিয়মে আবদ্ধ করা হইরাছে, অর্থাৎ কোন সময়ে কি কাধ্য 
করিতে হইবে তাহার ব্যরস্থা দেওয়! হইয়াছে । প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা 
পথ্যস্ত চারি প্রহয় অথবা বার খপ্ছাকাল ধৃত হইয়া থাকে। ও চাৰি 


তান্ত্রিক-গুর ১০৫ 


০ সপ 


প্রহর সময়কে অষ্টাংশে বিভক্ত কবিলে, প্রতি অংশে অর্ধ প্রহর অথবা 
দেড় ঘণ্টাকাল প্রাপ্ত ওয়া যায়। এঁ দেড় ঘণ্টাকালকে অর্ধ যাম বলে। 
পমস্ত দিবসের মধ্যে অষ্ট অর্থধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কাবণ 
যাবতীয় নিত্য কর্মগুলিকে আট ভাগে বিভক্ত কবিয়া এক এক ভাগকে 
এক এক বামার্ধের অন্তভু ক্র কবত: তাহাব পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট কবা হইয়াছে । 
হধোদদের পূর্বাহ্ণ নিরূপিত সময় মধ্যে যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন কবিতে 
হয় তাহাব নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাঙ্গমুহ্র্ত-কৃত। প্রাতঃকৃতঃ সমাধানাস্তব 
প্রতি যামার্দের নিত্যকম্ম সম্পন্ন কবিতে হয়। 


মাসাগ্ভবীজং যৎকিঞ্চিদ্বীজং নৈমিপ্তিকং মতম্‌ । 
বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি জাতেষ্টি-যাগ-কর্ম্মাদিকন্তথ! ॥ 
স্মৃতি। 


যে কর্মে জন্য মাস পক্ষাদি নির্দিষ্ট নাই কিন্ত যাহ! নিমিত্তাধীন 
তাহাই নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম । যথ৷ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, জাতেষ্টি যাগ এবং গ্রহণ জন্তু 
দানাদি। নিমিত্ত জন্য যে কৰ্ম্ম ভাঙাই নৈমিত্তিক কন্ম। 


যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য বজ্জদান-জপানিকম.। 
ক্রিয়তে কায়িকং বচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্তিতম_॥ 
শ্বৃতি। 
যে কর্ম কামনাপূর্বক অর্থাৎ কোনরূপ ফলেব আশা করিয়া! যজ্ঞ, 
দান এবং জপার্দি কর্ম্ম সম্পর কব! হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম । যাগ 
যজ্ঞ, অহাদান, দেবতাদি-প্রতিষ্ঠা জলাশয়-প্রতিষ্ঠা বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা এবং 
ভভাঙি ফৰ্দামুষ্ঠান ফরাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। 


১০৬ সাধন-কল্গ 


নিভ্য-কর্ম্ম প্রতিদিন করণীয়, নৈমিত্তিক কর্ম নিষিত্তাধীন স্থৃতয়াং 
উহা সময় বিশেষে কর্তব্য ; কাম্য-কর্ম্ম ইচ্ছাধীন, এবং এজন্ত উহ! ইচ্ছানু- 
সারে কর্তবা। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ক্রিবিধ কর্ম্ম মধ্যে নিত্য- 
কম্মই সকলের পক্ষে জ্ঞাতব্য । যেহেতু নিত্যকর্ম জ্ঞাত না থাকিলে কেবল 
পশ্বাদির স্তায় আহার বিহার কর! হয় মাত্র, এজন্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান 
উত্তমরূপে গ্তাত হওয়া আবশ্যক । নিত্যকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিতে 
পাবিলে ইহ স'সারে যথাবিধি সুখী হইয়া অস্তে মোক্ষলাভ করিতে 
পারা যায়। যথা 


যেদোদিতং শ্বকং কৰ্ম্ম নিত্যং কুৰ্য্যাদতন্দ্ৰিতঃ। 


তদ্ধি কুর্ববন্‌ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম ॥ 
মনু সংহিতা, ৪ অধ্যায় । 


আলন্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বেদোক্ত আপন আপন আশ্রম 
বিহিত সমুদয় কর্ম সম্পাদন করিবে। যেহেতু শক্তি অনুসারে এই 
সমুদয় কৰ্ম্ম করিলে পরমাগতি লাভ হষ্টয়া থাকে । এতএব দেখা যাইতেছে 
যে সমাকরূপে নিত্যকর্ম্ম-বিধি জ্ঞাত হওয়! আবশ্যক । নিত্য কর্ম্মী 
ব্যক্তিই সাধনকাধ্যে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, ভদ্বাতীত অন্তের পক্ষে 
সাধন কার্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীতে সম্তানোৎপাদনের চেষ্টা 
করার ন্যায় বিফল হয়। 

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মোরতিয় অন্ত প্রতিদিন থে সকল কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাই নিত্যকর্ম্ম। এই নিত্য-কর্ম্মকেই বৈধকর্ণ 
বল! যায়। সান, পুজা! সন্ধ্যা-গারত্রী, স্তব-করচ পাঠ হোম পতৃতি 
সমস্ত কর্ম্মকেই বৈধকর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মন্ত্র গ্রহণ করিয়! প্রতেযক 


ভাক্রিক-গুরু ১০৭ 


সি ক পা সপ ৬ জা 


ব্যক্তির এই সকল বৈধকর্শ্বের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । উহ্থাতে যোগাভ্যাস, 
চিত্বজপ্ধ ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, 
গাণপত্য ও সৌর সঞ্চল্া সাঁধকেরই তাস্ত্রিকমতে বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। ব্রাঙ্গণগণ বৈদিক কাৰ্ধ্যের অনুষ্ঠান করিবেন। অনেকের ধারণা” 
শ্রীকষ্ণাদিদেবভা-সাধকের কর্ম তান্ত্রিক নহে,- তাহাদের ইহা ভূল। সমস্ত 
দেবতার দীক্ষাই তন্ত্রোক্ত, তবে কেৰল রাগমার্গের ভজন তন্ত্রাতীত। যাহার 
বিধি পূর্কাক--অৰ্থাৎ মন্ত্াদি দ্বারা ইষ্ট দেবতার ভজন করেন।_-তাহাদের 
সকলকেই তন্ত্রমতে তাহ! সম্পাদন করিতে হয়। 


অতএব প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ বিধানান্ুযায়ী, স্নান, পূজা, 
সন্ধ্যাহিক প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মগুলি যথারীতি সম্পাদন করিবে। নিত্য- 
কর্মের বিধান হিন্দু মাত্রেই জ্ঞাত আছে। তবে কোন আনুষ্ঠানিক, নিষ্ঠবান্‌, 
হিন্দুর নিকট জানিয়া লইলে ভাল হয়। সে বিস্তৃত বিষয় প্রকাশ কর! এ 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। আপন আপন গুরুই শিষ্যকে তাহ! শিক্ষা! দিয়া 
থাকেন। তবে সেগুলি যথারীতি সম্পাদন কর! চাই নিত্য-নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াশীল না হইলে কাম্যকর্ম্মে ফললাভ করা যায় না। বিশেষসাধনও 
তাহার দ্বারা সম্ভবে না। অতএব সাধনাভিলাধী সাধক মাত্রেই নিত্য- 
নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে ভূলিবে না। নিত্য-নৈমিত্তিক ও 
কাম্যাদি কর্ম সকল প্রকৃষ্টক্নপে সম্পন্ন করিয়া আসিলে তবে কোনরূপ বিষেশ 
সাধনকার্য্ে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে। তখন যাহায় মনে যেরূপ 
অভিলাষ, সে তজপ সাধনে গ্রবৃত্ত হইতে পারে। * যাহার যাহা! ইষ্ট তাহার 
তন্ধিবয়েই সাধন কর! কর্তব্য। সাধনাস্তে ইষ্টসিদ্ধ হষ্টলে সাধক তখন সফল 
প্রকার সাধনফাধ্যই হস্তগত করিতে পারে। 


বিশেষ সাধন পদ্ধতি বিবৃত করাই এই গ্রন্থের প্রতিপাছ৷ বিষয়। 


১০৮ সাধন্কল্প 


এপার ওত পাপা প্রন? 


প্লিস সি পাপী পপি 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ও শাক্ষা ভিষিক হইয়া প্রথমে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার 
যথাবিধি নিত্য অনুষ্ঠান অথণৎ নিত্য পূজা, হোম, তর্পণ, সন্ধাহিক, 
নানারূপ পুরশ্চরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিবে । ক্রমে যখন সাধন কার্ধ্যে 
বিশেষরূপ দৃঢ়তা জন্মিবে, তখন পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ সাধন কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত হইবে। এই সকল কার্যে মনোযোগ না করিয়া যাহারা স্বেচ্ছা: 
মত কাম্য কর্ম বা বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করে, তাহাদের পণ্ডশ্রম 
মাত্র হয়। সকলেই গর্ধদ! স্মরণ রাখিনেন, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্মানুষ্ঠান- 
কাবী ব্যতীত অন্ত কেহ তন্ত্রোক্ত সাধনার সাফল্য লাভ করিতে 
পারিবে না। 


অন্তর্যাগ বা মাননপুজা 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়। প্রতিদিন ইষ্ট দেবত। পূজা করিতে হয়। ইহাতে 
ইষ্টানষ্ঠ ও ভক্তি বৃদ্ধি হয়! ভগবানে তন্ময়ত!| জন্মে। কিন্তু এই পুজা- 
পদ্ধতি, মন্ত্র ও দেবতা! ভেদে ভিন্ন ভিন্ন 1 নুতরাং সর্বপ্রকার দেবতার 
বাহা পুজ্জা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা এই সামান্ গ্রন্থে সাধ্যায়ত্ত নছে। আপন 
আপন কল্লোদ্ধ বিধানে সকলেই বাহ্য-পৃজ। সম্পাদন করিবে। ছল্মন্দেশে 
গটল-গুরু শিষ্যকে বাহা-পৃঁজীর পদ্ধতি প্রদান কয়েন। ততন্তিন্ন পদ্ধতি- 
গুন্থাদিতেও পুজা-প্রণালী লিখিত আছে। অতএব আমরা বাহা-পুজ! 
সম্থদ্ধে কিছু লিথিলাম না । 


তান্ত্রিক-গুরু ১০৯ 


অপ্সরা Te tT TR Wa Tn ts লম লস পা ত লা লালা লোলা 


৯ সর্ববিধ বাহ্য-পূজাতেই অস্তঃ-পূজার বিধান আছে অর্থাৎ বাহা-পূজা 
করিতে হইলে্ট অস্তঃ-পুজাও করিতে হইবে। মানস পুজাই সর্বপ্রকার 
পুঁজ! হইতে শ্ৰেষ্ঠ; একমাত্র মানস-পুঞ্জাতেই সর্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। 
তবে সকলেই মানস পুজার অধিকারী নহে, কাজেই অগ্রেই বাহা-পৃ্জীর 
অনুষ্ঠান করিবে, বাহা-পৃ্জার সঙ্গেও মানস-পৃজা করিতে হয়। এইরূপে 
কিছুদিন বাহ্য-পুল্গার অনুষ্ঠানে যখন অস্তঃপূজ! নুন্দররূপ অভ্যন্ত হইবে, 
তখন আর বাহ্য-পৃজার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; কেবল মানস-পুজা 
করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে । যথা 


শি লিট পাস আপা, পি 


অন্তঃপুজা-মহেশানি বাহ্য-কোটি-ফলং লভেৎ । 
সর্ধব-পূজা-ফলং দেবি প্রাপ্রোতি সাধক: প্রিয়ে।। 
| ভৃতশুদ্ধি তন্ত্র । 


অর্থাৎ একবার কৃত অন্তঃপৃঞ্জা কোটি বাহ্য-পুজার ফলগ্রদান করে। 
একমাত্র অস্তঃপুজাতেই সাধক সকল পূজার ফললাভ করিতে পারিবে। 
যেহেতু উপচারের প্রচুর্য্য ব্যতীত বাহ্য-পূজা| নিশ্ফল! হয়, সুতরাং অস্তঃ 
পুজাধিকারীর পক্ষে বাহ্য পৃন্দা বিড়ব্বনা মাত্র । তাই জগদুরু যোগীশ্বর 
বলিয়াছেন, 


মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি । 
যো নো ভক্তি-সংযুক্তে! দীর্ঘায়ুঃ সঃ সখী ভবেৎ ॥ 
মাল্যং পন্ম-সহত্রস্য মনসা যঃ প্রষচ্ছতি । 
কল্পকোটি-মৃহভ্রাণি কল্পকোটি-শাতানি চ। 


১১৩. সাখন-কল্প 


স্থিতো দেবীপুরে শ্রীমান্‌ সার্ববডৌমো ভবেৎ ক্ষিতো। ॥, 

মনসাপি মহাদেব্যৈ বস্তু কুৰ্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্‌ । 

স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি ॥ 

মনসাপি মহাদেব যো ভত্ত্যা কুরুতেনতিম্‌ | 

সোহপি লোকান্‌ বিনিঞ্জিত্য দেবীলোকেমহীয়তে ॥ 
গন্ধর্বতন্ত্ । 


যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া" মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেস্ঠ দ্বারা 
পুল, করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয় । যে ব্যক্তি মনঃকল্পিত সহন্র 
পদ্মের মল্যে দেবীকে প্রদান করে, গে শত-সহশ্র কোটী কল্পকাল দেবী- 
পুরে বাদ করিনা পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়। যে দেবীকে মানস- 
প্রদক্ষিণ করে, সে ষমগুহে নরক দর্শন করে না। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত 
দেণীকে মানস-নমস্কার করে, সে সকল লোক জয় করিয়া দেবীলোকে 
গমন করে। 

পাঠক! মানস-পৃক্জার শ্ররেষ্ঠতা ও উপকাবিত! বোধ হয় বুঝিতে 
পারিয়াছ ? তান্ত্রিক-সাধক প্রতিদিন যথাবিধি একমাত্র অন্তর্ধাগ বা 
মানস পূজার তনুষ্টান করিলে সর্ধসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । মানস- 
পূজার ক্রম যথা-- 

শুভ আসনে পূর্ব্বাস্ত কিঘা৷ উত্তরান্ত হইয়া উপবেশন পূর্বক স্ব-হৃদয়ে 
স্ুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে এবং তন্মধ্যে সুবর্ণ- বালুকাময়, বিকশিতকুস্থুমা- 
শ্বিত, মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্পবৃক্ষ-পরিশোভিত, সর্বদাই যে বৃক্ষের পুষ্প 
ও ফল জন্মে এবিধ বৃক্ষযুক্ত রত্ৃত্বীপ-_যাহার চতুদ্দিক নানাবিধ কুন্ছম- 
গন্ধে আমোদিত, যে স্থানে শ্রমক্সকুল বিকশিত কুস্থুমানোদে প্রহষ্ট যে 


তাঁপ্রিক-গুরু ১১১ 


পপ পট পসরা আনি 


লী সি 


স্থানে 'সুমধুব কোকিল-গানে প্রতিধ্বনিত, বিকশিত স্বর্গীয় সুবর্ণ পঙ্কজ 
সকল যাহার শোভা বর্ধন করিতেছে এবং যে স্থান মনোহর বস্ত্র মৌ ক্তিক- 
মালা ও কুস্থম-মালালন্কত তোরণ -পরিশোভিত, এতাদৃশ রতবত্বীপের ধ্যান 
করিবে। তৎপরে সেই রত্বদ্ীপাভ্যন্তরে চতুর্কেদরূপ চতুঃশাখা বিশিষ্ট 
সত্বাদি-গণত্রয়-সমন্থিত পীত, কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হরিত এবং বিচিত্র বর্ণের 
পুষ্প বিরাজিত, কোকিল ত্রমরাদি পক্ষিগণ-বিম্ডিত করপাদপের ধ্যান 
করিবে। জঈদুশ কল্পদ্রমের ধ্যান করিয়া তদধোভাগে রত্ববেদিকার ধ্যান 
করিবে। তদনস্তর ততুপরিভাগে বালারুণের স্তায় রক্তবর্ণ রদ্বনির্ষিত 
সোপানাবলীযুক্ত ধ্বজযুক্ত চতুদ্বারান্বিত নানারদ্বালন্কত রত্বনির্শিত 
প্রকারবেষ্টিত স্ব শ্ব স্থানস্থিত লোকপালগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ক্রীড়াশীল 
-_সিদ্ধ। চারণ, গন্ধবর্ব বিদ্াধর মছোরগ কিন্গর ও অগ্দরাগণ পরিব্যাপ্ত, 
নৃত্য এবং গীতৰান্ত নিয়ত স্থরসুন্দরীগণযুক্ত কিন্কিণীজালযুস্ত পতাকালন্কুত 
মহামাণিক্য বৈরূর্য্য ও রদ্বময় চামর ভূষিত লম্বমান স্ুল-মুক্তাফলালঙ্কৃত, 
চন্দন অগুরু ও কস্তরী দ্বারা বিলিপ্য স্ুমহৎ রক্তমণ্ডপের ধ্যান করিয়া 
তন্মেধো মহামাণিক্য বেদিকার ধ্যন করিবে, এবং এতদ্বেদিকার অভ্যন্তরে 
প্রাজঃকুর্য্য কিরণারুণপ্রভ চতৃফ্ষোণ-শোভিত ব্রহ্ম বিষ্ণু-শিবাত্মাক সিংহাসনের 
ধ্যান কবিবে। অনস্তর উক্ত সিংহাসনে প্রস্থন-তুলিকান্যাস করিবে। তৎপরে 
সঙ্কলোক্তক্রমে পীঠপুঞ্জা করিয়া প্রেত-পদ্মাসনে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। 
অনস্তর ইষ্টদেবতাকে রত্ব-পাহৃকা প্রদান করিয়া তাহাকে মাান-মন্দিরে 
আনয়ন করিবে এবং কপূর, অগুরু, কন্তরী, মুগমদ, গোরোচন। ও কুস্ক- 
মাদি নান! গন্ধ্রব্য-সুবাসিত জলদ্বারা ইষ্টদেবীর *সর্ধশরীরোঘর্ভন করিয়া 
তাহাতে সুগন্ধ তৈল লেপন করিবে। তৎপরে সহজ কুম্ভ জল দ্বারা 
দেবীকে গান করাইয়া! বস্তু দ্বার! গাত্র মার্জন পূবক বস্ত্র যুগল পরিধান 
করাইবে | পরে.চিরুণী দ্বারা কেশ সংস্কার করিয়া ললাটে তিলক, কেশ 


৯১২ সাধন-কর় 


০০ 


মধ্যে সিঙ্গুর হন্তে হস্তিদস্ত বিনির্মিত শঙ্খ, কেমুর, কঙ্কণ ও বলয়, পাদপঞ্জে 
নানা রত্ন বিনির্দিত অঙ্গুরীয়ক ও নুপুর, নাসিকার অগ্রভাগে গজমুক্তা, কর্ণে 
রত্ব নির্শিত দুল, কণ্ঠে, রদ্বহাক্ন ও সুগন্ধ পুষ্পমাল প্রদান করিয়া সর্বাজে 
চন্দন ও সিহলক (গন্ধপ্রবয বিশেষ) লেপন করিবে। উর্নঃস্থলে নানা- 
কার্কার্ধ্যান্থিত স্থবর্ণ খচিত কঞ্চুলী পরিধান কাইবে' এবং নিতন্ত্রে রত্রমেখলা 
প্রদান করিবে * অনন্তর সমাহিত চিত্তে দেবীর চিন্তা করতঃ ভূতশুদ্ধিও 
নানাবিধ স্তাস করিয়া যোড়শ উপচারে হৃদয়স্থিতা দেবীর অর্চনা করিবে 
উপবেশনার্থ রত্বসিংহালন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে । পাদপন্সে 
পাদ্য অর্পণ করিবে, মন্তকে অর্থ্যার্পণ এবং পরামৃতরূপ আচমনীয় মুখ- 
সরোরুহে প্রদান করিবে। মধুপর্ক ও ক্রিধা আচমনীয় মুখে দান করিবে। 
স্ববর্ণ-পাত্রস্থ পরিষ্কৃত পরমান্ন, কপিল! গোর স্বৃতযুক্ত সব্যঞ্জনায়, সাগরতুল্য 
অমেয় মদ্য, পর্বত প্রমাণ মাংস, রাশিরুত মৎস্য, নানাবিধ ফল, স্থবাসিত 
জল এবং কর্পুরাদি মহল্লাসংযুক্ত তান্বূল প্রভৃতি চর্ক্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় 
চতুর্কিধ মানস উপচার দ্বারা দেবীর অর্চনা করিবে । অনন্তর আবরণ- 
দেবতার পুঁজ! করিয়া জপ করিতে হয়। 

প্রোক্ত মানস-পূঞ্জা গুরুপদিষ্ট বিধান, সতঘ্যতীত শাস্ত্রেও মানস-যাগেক্ন 
বিধান আছে । যথা ২-- 


হৃংপদ্নামাসনংদদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতা-মৃতৈঃ । 
পাদ্যঃ চরণয়োদ'দ্যাৎ মনস্বর্থ্যং নিবেদয়েং ॥ 


* পঞ্চ উপাসকের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন ইষ্ট দেবতার 
ধ্যানাহ্যার়ী আসন বাহনাদি কল্পনা করিয়া লইবেন । অমরা এই গ্রন্থে 
দেবীমূৰতি লক্ষ্য করিয়াই সকল বিষর়লিপিবদ্ধ করিব। 


তান্ত্িক-গুব ১১৩ 


তেনামৃতেনাচমনীয়ং জানীয়ঃ তেন চ প্বৃতম্‌। 
আকাশ তত্বং রন্ত্রং স্যাৎ সন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্বকম্‌ 
চিন্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপঃ প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েৎ। 
তেজন্তত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং হ্চাৎ সুধান্ুধিঃ ॥ 
অনাহতধ্বনিষ্বণ্টা বাযুতত্বঞ্চ চাষরম্‌ । 
সহশ্বারং-ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্বঞ্চ গীতকম্‌ ॥ 
নৃত্যুমিক্রিয়কম্মাশি চাঞ্চলং মনসম্ভখ । 
স্মেখলাং পগ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥ 
অমান্গাদ্যৈর্ভাবপুশ্পৈরচ্চরেদ্ভারগোচরাম্‌ ॥ 
অমায়ম্‌ অনহঙ্কারম্‌ অব্বাগম অমদং তথা ॥ 
অমোহকম্‌ অদম্তধগন্ধেবাক্ষোভেকী তথ! ৷ 
স্গামাতসধ্যম্‌ অলোভঞ্চ দশপুম্পং বিছুবুধাঃ ॥ 
অহিংস! পরমং পুম্পং পুম্পম্‌ ইন্জিক্সনিগ্রহঃ ॥ 
জয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পথ্চ পঞ্চমম্‌ ॥ 
ইতি পঞ্চশৈভাবপুল্পৈঃ সংলয়েৎ, শিবাম্‌ । 
সুধাস্থুধিং মাংসশৈলং মত্ম্যশৈলং তথৈব চ ॥ 
মুদ্রারাশিং সুভক্ষ্যঞ্চ স্বতাক্তং পরমাল্সকম্‌। 
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং ॥ 
কামক্রোধো ছাগবাহৌ বলিং দত্বা প্রপুজয়েৎ । 
স্বৰ্গে নর্ভ্যে চ পাতালে গগনে চ জলাস্তরে ॥ 
যদ্‌ যৎ প্রমেগ্নং ততৎসব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয্সেং । 
পাতাল-তৃতল-ব্যোষ চারিণে বিশ্বফারিণঃ । 
ভাংস্ভানপি বলিং দ্ধ নি শ্যে! জপনারতেৎ ॥ 
তু ৮- 


১১৪ সাধন-কল্প 


পান 


সাধক আপনার হৃদ্‌পন্পকে আসনরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে অভীষ্ট 
দেবতাকে বসাইবে। তৎপরে সহল্ার-বিগলিত-অমুতকে পাদ্যরূপে 
কল্পনা করিয়৷ তদ্বারা ইষ্টদেবতার চরণ বিধৌত করিবে । মনকে অর্থ্যরূপে 
প্রদান করিবে । পূর্বোক্ত সহস্রারামৃতকে আচমনীয় ও স্নানীয়, দেহস্ক 
আকাশ-তত্বকে বস্তু, পৃথিবী-তত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, ভ্রাণকে ধুপ, 
তেজকে দীপ, সুধালাগর নৈবেদ্য, অনাহত-ধ্বনি ঘণ্ট। শব্দ, শব্দতত্ব গীত, 
ইন্জিয়চাপল্য নৃত্য, বায়ুতত্ব চামর, সহস্রার পদ্ম ছত্র, হংস মন্ত্র--অর্থাৎ 
শ্বাস-প্রশ্বাস পাত্বকা, পদ্মাকার নাড়ীচক্র পদ্মমালা-অমায়া, অনহঙ্কার, 
অরাগ, অমদ, অমোহ, আস্ত, অগ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য এবং অলোভ-_ 
এই ভাবময় দশ পুষ্প ও অহিংসা, ইন্জিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমা এই 
পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। তখপরে সাগরতুল্য সুধা ( মদ্য ) পর্বততুল্য 
মৎস্য ও মাংস, নানাবিধ স্বভক্ষ্য মুদ্রা এবং স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, গগন ও 
জলে যে যে স্থানে যে যে প্রমেয়-বিদ্যমান, সেসমুদয়কে নৈবেন্য এবং 
' কামকে ছাগ, ক্রেধকে মহিষরূপে কল্পনা করিয়া বিদ্রগণকে--পৃথক 
পৃথক বলি প্রদান করিবে | অনস্তর জপ আরস্ত কপ্িবে। 


এই দ্বিবিধ অন্তর্যাগের মধ্যে মন পরিষ্কার রাখিয়া এক চিত্তে যে 
কোন এক প্রকার করিলেই হয়। জপের প্রণালী যথা, 


মানস-জপের মাল৷ পঞ্চাশৎ বর্ণ। ইহার গাঁখিবার সুত্ব শিব-শক্তি, 
আর গ্রন্থি কুওলিনী-শক্কি এবং মেরু নাদ-বিন্দু। বণময়ী এই মাল৷ জপ 
করিবার প্রণালী এই যে--প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্র ও বিন্দু যুক্ত করিয়৷ 
লইলে, যথ্!--কং বীঞ্জমন্ত্র কং। অকারাদি হকারাস্ত বর্ণে অনুলোষ 
ও হকারাদি অকারাম্ত বর্ণে বিলোম উভয়ের মিলমে একশত হয়। অ 
হইতে সমুদয় স্বরবর্ণ এবং ক হইতে সমুদয় ব্য্গনবর্ণ একত্রে বর্ণ পঞ্চাশটা 


তান্ত্রিক-গুর ১১৫ 


সি 


৯ = লাক পাখি লা 


---একবার অ হইতে হ পর্য্যন্ত পঞ্চাপ, আবার হু হইতে অ পর্য)স্ত পঞ্চাশ 
এই 'একশত | ক্ষ বৰ্ণ মেরু--অর্থ।ৎ মালা পরিবর্তনের বা জপারন্তের 
কিম্বা জপ সমাপ্তির সীমা বা সাক্ষী। তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবে লা। 
এরূপ শত জপ ও অষ্ট বর্গের আদি অং, কং, চং, টং, তং, পং, য', শং, 
এই অষ্ট বণে আট জপ,--'এই সমুদয়ে একশত আটবার জপ হয়। সাধক 
ইচ্ছা কবিলে এক হাজার-আটবারও জপ করিতে পারে । এই প্রকারে 
মানস পুজা ও জপ করিয়া পরে জপ সমর্পণান্তে প্রণাম করিবে, 


সর্ধাস্তরাত্বনিলয়ে স্বাস্তজোযোতিঃস্বকূপিণি । 
গৃহাণাস্তজ পং মাতরাস্বে কালি নমোহস্ত তে ॥ 


তদনস্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই পঞ্চ দেবতা দেবীর 
পর্ধ্ক্ক, উক্ত পধ্যস্কে নান! পুষ্প বিনির্দিত হুগ্ধফেন নিভ শয্যা রচনা! করিয়! 
ভাহাতে দেবীকে সুখ-শয়ানা চিন্তা পূর্বক দেবীর পাদ-সেবন এবং চামর- 
ব্জন করিবে । তৎপরে নৃত্য, গীত এবং বাস দ্বারা দেবীকে পরিতুষ্টা 
করিয়া পুজার স্বার্থকতার নিমিত্ত হোম করিবে । 


অন্তর্হোম সগ্তসিদ্ধি পদ,_ধাহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। 
আধার-পঞ্পে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাস্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, 
এতদাত্ম-এিতয়াত্মক, চতুফ্ষোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয়যুকু, 


নাদবিন্দুরূপ যোনিযুক চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। এভৎকুণ্ডের দক্ষিণে 
পিঙ্গলা, বামভাগে ইড়া এবং মধ্যে শুষুন্ধা নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম ও অধশ্- 


রূপ কল্পিত দ্বত দ্বারা যথাবিধি চোম করিবে 
প্রথমে মূল-মস্ত্, তৎপরে-- 
নাতো টৈতন্তরূপগ হবিযা মনবা ক্রচা। 
জ্ঞান্‌-প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃতিজ্জুহোম্যম্‌ ।” 


৯১৬ সাধন-কল 


সপ 


এই মন্ত্র পরে চতুথ্যস্ত দেবতায় নাম, অনন্তর স্বাহা এই মনে প্রথমাহতি 
দান করিবে। 


এইরূপে প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে = 
“ধর্ম্মাধশ্মৌ হবিবদীপ্তং আত্মাপ্নৌ মনসা ক্রচা। 
সুযুয়বত্মনা নিত্যং ব্রদ্ধবৃতিংজ্ছুহোম্যহম্‌ ॥“ 
এই মন্ত্র, তৎপর চতুর্থযস্ত দেবতার নাম, তৎপর স্বহা, এই. মন্ত্রে 
দ্বিভীয়াহুতি প্রদান করিবে । 
তৎপর প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে-_ 
“প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাং অবলম্থ্যাত্মনা ক্রচা। 
ধর্মাধন্ঘকলান্গেহপূর্ণমগো ভুহোম্যহম. 1” 
এই মন্ত্র, ধরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, এই মন্ত্রে তৃতীয়া” 
হুতি নান করিবে। 
অনস্তর মূলমন্ত্র পর__“অস্তুনিরস্তর-নিরিন্ধনমেধমানে মায়ান্ধকার- 
পরিপস্থিনি সন্বিদগ্নৌ, ' কন্মিংশ্চিদভূতমরীচি-বিকাশতৃমৌ বিশ্বং জুহোমি 
, বস্ধাদি শিবাবসানম্‌” এই মন্ত্র পরে চতৃর্থ্যস্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহ! 
এই মন্ত্রে চতুর্থাহুতি প্রদান করিবে। 
তদনস্তর প্ট্দস্ত পাত্র-্ভরিতং মহত্বাপ-পরামৃতং পূর্ণাুতিময়ে বন্ধ 
পূর্ণ-হোমং ভুহোম্যহং* এই মন্ত্র পরে চতুর্থান্ত দেবতার নাম, তৎপরে স্বাহা, 
এই মন্ত্রে পুর্ণানুতি প্রদান করিবে ।* 


+মনত্রগুলি কিরূপ ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। পাঠকের অবগতির জন্ত 
হোম মন্ত্র কাটার বঙগানগুধাদ প্রদত্ত হইল । ১ম মন্ত্র--আঁমার নাতিস্থিত 
চৈতন্তরূপ হুতাশন এখন জ্ঞানঘার| প্রীত হইয়াছে । আমি মনো 


তাস্ত্রিক-গুক ' ১১৭ 


গই প্রকার অস্তর্যাগ অর্থাৎ মানস-পুজা, জপ ও ছোৰ করিলে দেহী 
ব্ৰহ্মময় হয় । কিন্তু বে পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পৰ্য্যন্ত বাহ্য 
পূজাও করিতে হইবে। যথা £-- 


বাহ্য পুঙ্গা প্রকর্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ | 
বহিঃপৃূজ| বিধাতব্য। খাবজ জ্ঞানং ন জায়তে ॥ 
বামকেশ্বর ত্র । 


যতদিন প্রক্কত জ্ঞান না হয়, ততদিন গুরুর আ্ঞাহুরূপ বাহ্য পৃজ। করা 
কর্তব্য। যোগিগণ এবং মুনিগণ কেবল মানস পূজাই করিয়া থাকেন, 
বাহ্য পূজা করেন না, কিন্তু গৃহী সাধক কেবল মানস পুঁজ! হবার! সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারেন না । এই হেতু তাহাদিগের বাহ্য ও মানস এই উভয়- 
বিধ পৃজ| করা আবশ্যক । 


ক্ষক্‌ দ্বার! ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘ্বতের সহিত ইঞ্জিয়বৃত্তি সমুদয় আহুতি দিলাম । ২য় 
মন্ত্রধৰ্ম্মাধর্্মরূপ ত্বৃত দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে সুযুয়। পথ দ্বারা 
মনোময় ক্রক্‌ সহকারে ইন্দরিয়বৃত্তি সমুদয় আহুছি প্রদান করিলাম। ৩য় 
ধন্থাধন্ম ও সেহ-বিকাশরূপ দ্বতে আহুতি দান করিলাম | ৪র্থ মন্ত্র--ধাহ। 
হইতে অদ্ভুদ দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মায়ান্ধকার দূর করিয়া 
আমার অন্তরে নিরন্তর প্রজ্ঞলিত ও প্রদীপ্ত রহিয়াছেন, সেই অব্যক্ত 
সন্বিংরূপ অগ্রিতে আমি বসুমতী হইতে শিব পর্য্যন্ত সমন্ত জগৎ ও সমুদয় 
মায়া-প্রপঞ্চ ' আহুতি দিলাম । পূর্ণাভতি মন্ত্র-ভামার মনোময় পাত্র 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিশ্চ ও আধিদৈবিক, এই তাগত্রয়রূপ স্বৃতে পরি- 
পুরিত করিয়া! পুর্ণানুতি প্রদান পূর্বক হোষ শেষ করিলাম । 


১১৮  সাধন-কল্ল 


লা 


শসা উস স্পা 


তরি কা পট এসএ OP 


এইখানে সাধককে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পূজ! 
কালে নিজ ক্রোড়ে বাধ হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কার্য করিবে । 
স্ত্রী দেবতার ধানকালে ইহার বিপরীত নিয়ম আচরণীয়। মানসিক জপের 
নিয়মটা! কোন অভিজ্ঞ সাধকের নিকট একবার দেখিয়া লইতে পারিলে 
ভাল হয়। শাক্ত-বৈষ্ণবাদি পঞ্চ উপাসাকগণ মানস পুজাকালে পঞ্চদশবিধ 
ভাবপুষ্প দ্বারা ইষ্ট দেবতার অর্চন! করিবে। এই পর্য্যন্ত সাধারণের 
অধিকার। কেবল পুণাভিষিক্ত শাক্ত ইহার পরের লিখিত উপচার দ্বারা 
পূজা করিতে পারিবে। আর মানস-পৃজ! ও জপের পর হোম করা একান্ত 
কর্তব্য। জপ ব্যতীত পুত্র! যেমন বিফলা তেমন হোম না করিলেও সেই 
পূজায় কোন ফল প্রদান করে না। যথা 


নাজণুঃ সিধ্যতি মন্ত্রে মাহৃতশ্চ ফল প্রদঃ । 
বিভূতিঞ্চাগ্রিকার্্ে সর্ববসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥ 


হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না। হোম করিলে 
সর্ববিধ সম্পত্তি লাভ ও সম্ধকাধ্য সিদ্ধি হয়। সাধকগণ যথারীতি 
অপ্ত্যাগের অনুষ্ঠান করিলে সর্ধসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। অতএব 
অন্তধ্যগাত্মিকাঁ পুজা কর! সকলেরই কর্তব্য এবং অস্তধাগ সর্ব 
পৃজোত্বমোত্মা । যথা 


প্জন্তর্য্যাগাত্মিকা পুজা সর্ববপুজ্োতমোত্তমা |» 


_ তান্ত্রিক-গুর ১১৯ 


স্পট পি 


মাল! নির্ণয় ও জপের কৌশল 


জপ করিতে রুদ্রাক্ষা্দি মালা কিন্বা কর-মাল! ব্যবহৃত হয়। পুং 
দেবতার জপের জন্য কর-মালাতে তর্জনী, অনাম! ও কনিষ্ঠার তিন তিন 
পর্ব এবং মধ্যমান্থলীর এক পর্ব গ্রহণ করিবে ও মধ্যমার অপর ছুই পর্ক 
মেরুরূপে কল্পনা করিবে। 'অনামিকার মধ্যপর্ব হইতে জপ আন্ত 
করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে ভর্জনীর মৃলপর্ত্ব পধ্যস্ত যে দশ পর্ব আছে, 
ইগাতে জপ করিবে। যখন অষ্টোত্তর শতাদি জপ করিবে, তখন 
পূর্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ পুর্ণ হইলে, অনামিকার মূল পর্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়! কনিষ্ঠাদিক্রমে তঙ্জনীর মধ্য পর্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্বে 
অষ্টবার জপ করিবে। 

শক্তি মন্ত্র জপের কর-মালাতে অনামিকার তিন পর্ব, কনিষ্ঠার তিন 
পর্ব, মধ্যমার তিন পর্ব এবং তর্জনীর মৃল-পুর্ব গ্রহণ করিবে । শক্তি- 
মন্ব জপের নিয়ম এই যে, পনামিকার মধাপর্ধ হইতে জপ আরম্ভ 
করিয়া কনিষ্ঠাদি ক্রমে মধ্যমার তিনপর্ব্ব এসং ভর্জনীয় মূলপর্কা, এই 
দশপর্কে জপ করিবে । অষ্টোত্তরশতাদি সংগ্যক শক্তি-মন্ত্র জপ করিতে 
হইলে পূর্ববোস্ত নিয়মে শতাদি সংখাক জপ করতঃ অনামিকার মূলপর্ব 
কইতে আরম্ত করিরা কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার যুলপর্ত্ব পর্য্যন্ত আট পর্বে 
আটবার জপ করিবে। তর্জ্জনীর উপরিস্থ পর্থবত্বর়কে মের বলিয়া 
জানিবে। যথা :-- 


তর্জন্যগ্রে তথ! মধ্যে যো জপেৎ স ডু পাপকৃৎ। 
নায়দ-বচন। 


১২০. সাধন-ল্প 
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যে ব্যক্তি তর্জনীর অগ্র এবং মধ্যপর্ধে শক্তিমন্ত্র জপ করে. সেই ব্যক্তি 
পাপকারী হয়। ইহাকেই সমস্ত তন্ত্র-শাস্ত্রে শক্তিমাল! বলিয়া অভিষিত 
করিয়াছেন। জীবিদ্তাদির বিশেষ বিশেষ জপে বিশেষ বিশেষ অঙ্গুলিপর্বর 
গ্রহণ করিয়া কর-মালার ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বিবেচনায় তাহা বিবৃত 
হইল না। 

কর-মালা জপের নিয়ম এই যে, জপকালে করাঙ্গুলী সকল ঈষৎ 
বক্র ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং হনস্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া 
বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে । জপকালে অঙ্গুলী সকল বিয়োজিত করিবে 

অঙ্গুলী বিশ্নোজিত করিলে ছিদ্রপথে জপ নিঃস্থত হয় অর্থাৎ জগ 
নিষ্ফল হয়। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ও পর্ব-সন্ধিতে এবং মেরু লঙ্ঘন 
পূর্বক যে জপ কর! হয়, তাহা নিস্ফল জানিবে। করতঙ্গ কিঞ্চিৎ আকু- 
ঞ্চিত খু অঙ্গুলী সকল তির্ধ্যক্‌ করিয়া তাদৃশ দক্ষিণ হস্ত হৃদয়োপরি সংস্থাপন 
পূৰ্ব্বক বস্তু দ্বার আচ্ছাদন করতঃ জপ করিতে হয়। 

খ্যা রাখিয়া জপ কর! কর্তব্য। শান্ত্র-বিধি-বিহিত সংখ্যা না 
রাখিয়া যদৃচ্ছ। জপ করিলে তাহা নিক্ষল হয়। দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে 
হয় এবং বাম হন্তে জপের সংখ্যা :রাখিতে হয়। প্রাত্যহিক জপ কর- 
মালাতেই প্রশস্ত। 


নিত্যং জপং করে কুর্য।1ৎ ন তু কাম্যমবোধনাৎ । 


কাম্যমপি করে কুর্ধযাৎ মালাভাবেহপি সুন্দরি ৷ 
নিত্য জপ কর-মালাতে সম্পন্ন করাই কর্তব্য। কিন্তু কামাজপ 
করমালার ন! করিয়। অন্ত মালায় জপ প্রশস্ত । তবে যদি কাম্যজপে 


মালার অভাব হয়, অগত্যা করেগড নির্বান্ছ হইতে পারে। মাল! সম্বন্ধে 
শাস্ত্রের বিধান এই যে, 


তাঁন্তিক-গুরু ১২১ 


পি, এরা সত টিটি সি প্লট আস আপ ইউ পাস পা পাপ পল 


সাধারণতঃ কাম্য জপে রুত্রাক্ষ, স্ফটিক, রক্ত চন্দন, তুলসী প্রবাল, 
শঙ্খ, পল্সবীজ, মৌক্তিক ও কুশ গ্রন্থির দ্বারা নির্মিত মালা ব্যবন্ৃত হয় । 
শান্তি-কর্দ প্রভৃতি কার্যে ও দেবতা ভেদে মালার বিশেষ নিন্ম আছে 
তবে সাধারণ জপে উল্লিখিত নানাবিধ মালার মধ্যে যেটা জপ করিতে 
সাধকের রুচি হয় এবং যেটা স্থলভ সেই মালাই জপ করিবে ॥ করমালায় 
জপ অপেক্ষা শঙ্খমালায় শতগুণ অধিক, প্রবালমালার সহজ গুণ অধিক, 
স্কটীকমালায় দশ সহস্র গুণ অধিক, মৌক্তিক-মালায় লক্ষ গুণ অধিক, 
পল্পবীজ-মালায় দশ লক্ষ গুণ অধিক, সুবর্ণমালায় কোটা গুণ অধিক, কুশ 
গ্রান্থ ও কুদ্রাক্ষ-মালায় অনন্ত গুণ অধিক এবং শ্বেতপদ্ম বীজ নিশ্মিত, 
মালায় অমিত ফল লাভ হয়। 


পরম্পর সমান, অনতিস্থূল, অনতিরুশ, কীটাণুৰেধরহিত এবং অজীর্ণ, 
অর্থাৎ নূতন মাল! সকল বিধিপূর্বক জল দ্বার! প্রক্ষালিত করিয়া 
পঞ্চগবা দ্বারা অভিসিঞ্চন করিবে । তনস্তর ব্রাহ্মণকন্তা দ্বারা বিনির্ন্মিত 
কার্পাস হৃত্র অথবা পট্টস্ত্র পুনঃ ত্রিগুণিত করিয়া মালা সকল গ্রন্থন 
করিবে। মুল মন্ত্র ও স্বাহা উচ্চারণ করিয়া এক একটা মালা গ্রহণ 
করতঃ তাহাতে হুত্র যোজন! করিবে। মালা এরূপভাবে গাথিতে হষ্টবে, 
যেন পরস্পরের মুখের দিত পরম্পবের মুখ এবং পুচ্ছের সহিত পুচ্ছ 
ংযোজিত থাকে ।* সজাতীয় একটী মাল! দ্বারা মেরু অর্থাৎ মধ্য ব! 
সাক্ষী বন্ধন করিবে । অষক্টোত্বর শত অর্থাৎ এক শত আটটী মণি দ্বারা 
মাল! গ্রন্থন করা প্রশস্ত | অনস্তর এক একটা নালা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে 
ও এই মন্ত্র প্রণ করতঃ তাহাতে গ্রন্থি প্রদান করিবে। স্বয়ং গ্রন্থন 


ক রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ ও নিয়তাগ পুচ্ছ, অন্যান্য মালার যে ভাগ 
স্থল, সেই ভাগ মুখ এবং য়ে ভাগ হুক, তাহা পুচ্ছ । 


১২২ সাধন-কাল্ল 


করিলে ইষ্ট মন্ত্র, কিন্তু অন্ত ব্যাক্তি গ্রন্থন করিলে প্রণব স্মগ্নণ করিবে। 
সার্দ্ধদ্বয আবর্তন করিয়া ব্রহ্ধগ্রন্থি অথবা নাগপাশ গ্রন্থি প্রদান কারবে। 
এরূপভাবে মণিগুলি বিস্তাস করিবে যাহাতে মালা সর্পাক্ৃতি অথবা গোপুচ্ছ- 
সদৃশী হয়। গ্রন্থিহীন মালা দ্বারা কলাচ জপ করিবে না। কিন্ত মেরুতে 
গ্রন্থি প্রদান করিতে নাই। এই প্রকারে মালে। গ্রথিত করিয়া তদনস্তর 
তালার শোধন করিবে! যথা = 


অপ্রতিঠি তমালা্ভির্ম্বন্্রং জপতি যো নরঃ । 
সর্ববং তন্মি্ষলং বিদ্যাৎ তুদ্ধা ভবদি দেবতা ॥ 


ধে ব্যক্তি অপ্রতিষ্ঠিত মালা দ্বারা জপ করে, তাহার প্রতি দেবতা ' 
ক্রুদ্ধ হয়েন এবং তৎক্কৃত জপ নিষ্ফল হয়, সুতরাং যে মালা দ্বারা জপ 
করা হয়, তাহার সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হয়। 


শুভ তিথি, শুভ বার, শুভ নক্ষত্র ও লগ্নে গুরুদেবকে প্রণ'ম করিয়া 
গুরু দ্বারা অথবা স্বহ্ং মালা সংস্কার করিবে! সাধক নিত্য-ক্রিয়৷ 
সমাপণাস্তে সামান্তার্থ্য স্থাপন করিয়া হৌ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য মধো মাল! 
নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে শীতল জল দ্বার! স্নান করাইয়া, “সন্তোজাতং 
প্রপগ্ভামি সন্ভোজাতায় বৈ নমঃ । ভবে ভবেহনাদি ভবে ভজন্ব মাং 
ভবোপ্তবায় হৈ নমঃ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বার মার্জন করিবে। তদনস্তর 
শু নমো জোষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কার্লীবকরণায় নমে 
ৰলপ্ৰমথনায় নমঃ সর্ধসৃতদমনায় নমোশ্বনায়’”’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দন, 
অগুরু ও কপূর দ্বারা উক্ত মাল! লেপন করিবে। অনস্তর সধুপ-বছি- 
সম্তাপে 'গ অঘোরেভ্যোছথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরর6ভরতমেভ্যশ্চ সর্ববতঃ 
সর্ববনর্ষেভ্যে! নমন্তেহম্ত রুদ্ররূপেভ্য:* এই মন্ত্র পাঠপূর্বক মালা ধুপিত্ 
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করিবে। তৎপরে *' তৎপুরুষায় বিল্পহে মহাদেবার থীম'হ তয়ে! কজঃ 
প্রচোদয়াৎ।” এই তৎপুরুষ-মন্ত্রে জল সেচন করিয়া! মালা! গ্রহণ করিবে। 
অনন্তর নয়টা অশ্বখ পত্র দ্বার! পদ্ম রচনা করিয়৷ তন্মধ্যে মাতৃক! ও মুল- 
মন্ত্র উচ্চারণ পৃর্বক মালা স্থাপন করিবে । তৎপরে মালাতে দেবীর প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া পবিবারগণের সহিত ইষ্টদেবতার পূজা এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বার! 
অগ্রলোম বিলোমে মালা অভিমন্ত্রিত করিকে। তদনস্তর হে সৌঃ এই 
মন্ত্রে মের অভিমন্ত্িত করিয়! তাহাকে দেবত। স্বরূপ চিন্তা করিবে । তৎপর 
অগ্নির সংস্কার করিয়: আষ্টোত্বর শত হোম করিবে এবং হুতশেষ দ্বারা দেবতা 
উদ্দেশে প্রত্যাহুতি প্রদান করিবে। হোমকাধ্যে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ 
জপ করিবে। অনন্তর “গু অক্ষমালাধিপতে সুসিদ্ধিং দেহি দেছি মে 
সর্বার্থসাধিনী সাধয় সাধয় সর্বসিদ্ধিং পরিকল্পর় পরিকল্পয় মে শ্বাহ!” এই 
প্রাথনা-মন্ত্র পাঠ করিবে । এই প্রকারে সুসংস্কৃত মালা দ্বারা জপ করিলে 
সাধকের সর্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়। তৃনন্তর গুরুর পূজা করিয়া তাহার হস্ত 
হইতে মাল! গ্রহণ করিবে। 


জপ করার পূর্বে মালাতে জলাত্যক্ষণ করিয়া “এ ভ্রী' অক্ষমালি- 
কাষৈ নমঃ এই মন্ত্রে মালার পূজা করিবে। তৎপর দক্ষিণ ভণ্তে মালা 
গ্রহণপূর্কাক হৃদয় সমীপে আনয়ন করিয়| মধ্যমা্গুলীর মধ্যভাগে সমাহি্ত 
চিত্তে স্থাপন করিবে। মালার উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠানুলী স্বাপন করিৰে 
এবং মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা জপাস্তর ক্রমে তাহ! চালিত করিবে। বদি 
অঙ্তুষ্ঠ ছ্বাব! মাল! চালন কর! হয় তাহ! হইলে জগ নিক্ষল হয়। বামকর 
দ্বারা অথবা তর্জনী দ্বারা কিম্বা অশুচি অবস্থায় মাল, স্পর্শ করিবে না। 
ভুক্কি, মুক্তি ও পুষ্টি কামনায় মধ্যমান্ুলীতে জপ কয়িবে। এক এক বার 
জপ করিয়! এক একটা মালা চালন করিবে এবং জপের সংখ্যা রাখিবে। 


পিপাসা উন ওলা জল ওত এলাম 
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সংখ্যা রাখিবার জগ্ত যে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হুইমা থাকে, তাহ! নিষ্নে লিখিত 
হইল । যথা £--. ৃ 


লাক্ষা কুশীদঃ নিন্দ,কৎ গোময়ঞ্চ করীষক্ম্‌ । 
এভি নি্মায় বটিকাং জপসংখ্যাস্ত কারয়েৎ ॥ 


লাক্ষা, কুশীদ, সিন্দুব, গোময় ও শুফ গোময় এই কয়েক দ্রব্যের ষে 
কোন এক দ্রব্যের দ্বারা গুটিক! প্রস্তুত করিয়া তন্বারী জপ-সংখ্য। রক্ষা 
করিবে। 

বস্ত্র দ্বারা হম্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়। দক্ষিণ হস্তে সর্বদা জপ করিবে। 
গুরুদেনকেও মালা প্রদশন করিবে না। মালার যে অংশের মণি স্থূল তেই 
অংশের প্রথম মণিতে জপ আরম্ভ করিয়া সুস্মাংশের শেষ মণিতে জপ 
সমাপ্ত করিবে । এই প্রকারে স্ুস্মাবধি গুলাস্ত জপ সংহার নামে অভিহিত 
তয়। স্বয়ং বামহভ্তে জপ-মাল! স্পর্শ করিবে না । জপাবসানে পবিত্র 
স্থানে মাল! স্থাপন করিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্ববার নৃতন সূত্রে গ্রস্থন 
করিয়া শতবার জপ করিবে। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণও যদি মালা স্পর্শ কবে 
তাহা হইলেও মালার পুনঃ শোধন ক'রবে। কর, কণ্ঠ কিন্বা মস্তকে জপ- 
মাল! ধাবণ করিবে না। যদি উরু, চরণ কিন্বা অধরে সংলগ্ন হয় 
অথবা বামহস্ত দ্বারা কিন্বা অগুগ্তভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ও 
মালার পুনর্বার সংস্কার করিবে । 

অকারাদি হু পৰ্য্স্ত মাতৃকাবর্ণ সকলকে বর্ণমালা বলা যায়। ক্ষ হার 
মেরু। শিখ-শক্তাত্মিকা কুগুলী স্থাত্রে ইহা গ্রথিত!। ব্রহ্মনাড়ী মধ্য- 
ব্তিনী, মৃণাল সূত্রের স্তাল কুক্ ও প্রন্র বর্ণ চিত্রাশী নাড়ী এই মালার গ্রন্থ 
স্বূপা। ইছার আরোহণ অবরোহণ শত সংখ্যা এরং অষ্টবর্গে অষ্ট সংখ্যা 
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হয় বালয়৷ ইহা তষ্টোত্তরশতময়ী। এই মালাতে একবার মন্ত্র বারা বর্ণ 
অন্তরিত করিয়া! অর্থাৎ মন্ত্রের পরে সাম্ণস্বার এক একটা বর্ণোচ্চারণ পূর্বক 
বণ দ্বারা মন্ত্র অন্তরিত করিয়া অর্থাৎ সানুস্বাব এক একটী বর্ণের পরে মন্ত্রো- 
চ্চারণ পূর্বক অন্ুলোম বিলোমে জপ করিবে। মেরুরূপ চরম বর্ণ (ক্ষ) 
কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। সবিন্দু বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। 
জপ অষ্টোতর শতবার করিবে! পঞ্চাশতর্ণময়ী মালায় বারদ্ধয়ে শতবার 
এবং 'অষ্ট-বর্গে অষ্টবার জপ করিলেই অষ্টোত্তর শতবার হইবে। অ, ক, 
চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্ট বর্ণকেই অষ্টবর্গ কছে। 

করমালা, জপমালা! ব! বর্ণমালার যে কোন একটীতে বিধানানুযায়ী জপ 
করিলেই সাধকের সর্কাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 


স্থান নিণয় ও জপের নিয়ম 


বহি বিড 


বর্তমান যুগে মঞ্তযধামের স্থলত্য জীবগণও স্থান মাহাত্মা স্বীকার 
করিয়া থাকে । স্থান তেদে ক্কৃতকর্পের ফলাফল দৃষ্ট হইয়া থাকে! 
তাই তশ্বশাস্্রকার বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশেষ ,বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট 
করিয়। দিয়াছেন। বারাণনীতে জপ করিলে সম্পূর্ণ ফল জাত হয়, তাচার 
দ্বিগুণ পুরুষোত্তমে, তাহার ছিগুণ দ্বার়াবতীতে ; বিদ্ধ, প্ররাগ ও পুষ্ধরে 
একশতগুণ ; ইহাদের অপেক্ষা করতোয়া নদীর জলে চারিগুণ, নদীকুণ্ডে 
তাহারও চতুগ্ুরণ, তাহার চারিগুণ জল্পিশের নিকটে ও তাহার দ্বিগুণ 
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সিদ্ধেশ্বরী যোনিতে । সিদ্ধেশ্বরী যোনির চতুগুণ ব্রহ্মপুত্র নদে, কামরূপের 
জলে স্থলে ব্রহ্মপুত্র নদের সমান, কামরূপের একশত গুণ নীলাচল পর্বতের 
মস্তকে এবং তাহার দ্বিগুণ লিঙ্গশ্রেষ্ঠ হেরুকে । 


ততোপি দ্বিগুণং প্রোক্ং শৈল পুজ্ঞাদি-যোনিষু । 

ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যাষোনি-মগ্ুলে ॥ 

কামাখ্যায়াং মহাযোনো পুজাং যঃ কৃতবান্‌ সকৎু। 

স চেহ লভতে কামান্‌ পরত্রে শিবরূপ-ধুকৃ ॥ 

কুলাৰ্ণন । 

তেরুকেব দ্বিগুণ শৈল-তুত্রাদিতে, তাচার একশত গুণ কামাখা- 
যোনিমণ্ডলে। যে ন্যন্তি কাম'খ্যা-যোনি-মণ্ডলে একবার মাত্র জপ- 
পূজাদি করে, সে ইহলোকে সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়া পরজন্মে শিবত্ধ প্রাপ্ত 
হয়। অতএব কামাখ্যা-পীঠাপেক্ষা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিবার পক্ষে শেষ্ট 
স্থান আর নাই। অন্মদ্দেশীর অনেক অস্ত্রোস্ত সাধক কামাথ্যা-পীঠে 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । কাহারও তথায় সাধনার স্থবিধা না হইলে যে 
কোন মহাপীঠ, উপপীঠ অথবা সিদ্ধপিঠে সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। 
পীঠস্থান সমূহে কত কত সিদ্ধ মহাত্মার তপঃপ্রচাব পুন্রীকৃত হইয়া! 
রহিয়াছে। সুতরাং নে স্থানে সাধনারম্ত মাত্রেই মন সংযত এবং শক্তি- 
কেন্দ্র জাগ্রত হইয়া উঠে। সাধক স্বল্পকালেই সিন্ধিলাভ.করিতে পারে। 
কাহারও পক্ষে পাঠস্থানে সাধন অসম্ভব হইলে তন্ত্রশাস্র তাহারও ব্যবস্থা 
করিয়া! রাখিয়াছেন। যথা £__ 


গোশালারাং গুরোগেঁছে দেবাগারে চ কাননে । 
পুণ্যক্ষেত্রে তথোত্যানে নদীতীবে চ মন্ত্রবিৎ ॥ 


তান্ত্রিক-গুরু ১২৭ 


ধাত্রী-বিস্ব-সমীণে চ পর্বতাগ্নে গুহান্্র চ। 


গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটা-কোটাগুণং ভবেৎ ॥ 
তস্্রসার । 


গোশালা, গুকব ভবন, দেনালয়, কানন, পুণাক্ষেত্রে, উদ্চান, নদীতীব, 
আমলকী ও বিন্ববুক্ষেব সমীপ, পর্বতাগ্র, পর্বত-গুহা! এবং গঙ্গাতট এই 
সকল স্থানে জপ করিলে কোটাগুণ ফল লাভ হয়। এতন্তিন্ন শ্মশান, 
ভগ্নগুহ, চত্বর ও ত্রি-মন্তক রাস্তা প্রভৃতিতেও জপ করিবার বিধি তন্ত্রশাস্বে 
জট তয়। এতব্যতীত সাধকগণ শাস্ত্রোক্ত প্রশালীতে পঞ্চমুণ্ডী আসন 
স্থাপন করিয়া তদুপরি বসিয়া এবং পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে 
বসিয়। মন্ত্র সাধন করেম। বঙ্গদেশের অধিকাংশ তান্ত্রিক সাধক এই 
দ্বিবিধ উপায়ে মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 

বিধানানুগায়ী দুইটী চণ্ডালের মুণ্ড, একটী শৃগালের সু, একটা 
বানরের মুণ্ড এবং একটী সর্পের মুণ্ড, এই পঞ্চ মুণ্ডের আসনে বসিয়। 
জপ করিলে মন্ত্রসদ্ধি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়। কেহ কেহ আবার 
একটা মাত্র মুণ্ডের আসনই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । 

পঞ্চবটী নিৰ্ম্মাণ করিতে হইলে দীর্ঘ গ্রন্থে চারি হাত স্বান ( চারি- 
বর্গহস্ত পরিমিত স্থান ) নির্দিষ্ট করিয়৷ এক কোণে বিষ, দ্বিতীয় কোণে 
শেফালিকা, তৃতীয় কোণে নিন্ব. চতুর্থ কোণে অশ্ব বা বট এবং মধ্য 
ভাগে আমলকী বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। শ্রী স্থানের চারিদিকে 
রক্তঞ্জব| ফুলের দ্বার! বেড়! দিয়া তাহার পার্শ্বে মীধবীলতা কিম্বা কৃষ্ণ! 


১২৮ সাধন-কল্প 


চে 


অপরাজিতা বেষ্টিত করিয়া দিতে হয়। মধ্যস্থলে তীর্থ স্থানের পবিত্র রজ 
দ্বারা গুণ্ধীকৃত করিয়া লইতে হয়| * 

পঞ্চবটী বা পঞ্চ-মুণডীর আসন মন্ত্র সিদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া 
লইতে পারিলে আরও নুবিধা হয়। যাহা হউক সাধকগণ আপন 
আপন স্থৃবিধানুযারী উল্লিখিত যে কোন স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া 
“কুর্ম্মচক্রে” উপবেশন পূর্ব্বক সিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ করিবে। নহাযোগীশ্বর 
মতাঁদেব শপথ পূর্কাক বলিয়াছেন, এই ঘোর কলিকালে কেবল মাত্র জপ 
ছারাই জীব সিন্ধকাম হইবে, সন্দেহ নাই। যথাঃ 


জপাৎ পিদ্বির্ভপাৎ সিদ্বর্জপাৎ সিদ্ধিন সংশয়ঃ । 
শিববাক্যম্‌ । 


জপ শব্দের অর্থ মন্ত্রাক্ষরের আবৃত্তি । জপ, ধাতু হইতে জপ শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে, জপ, ধাতুর অর্থ-_মানস-উচ্চারণ, সুতরাং ইষ্ট দেবতার 
বীজ বা মন্ত্র মনে ননে উচ্চারণ করার নাম জপ। 


মনসা যৎ স্মরে স্তোত্রং বচল1 বা মন্গুং ম্মরে। 
উভয়ং নিষ্ষলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা! ॥ 


মনে মনে স্তন পাঠ বা বাক্য দ্বারা--অর্থাৎ অপরে গুনিতে পায় 
এমনভাবে মন্ত্রজপ করিলে, সেই স্তব ও অগ্রজপ ভগ্রভাগুস্থিত জলের স্যার 
* মতান্তরে | 
অঙ্থখ বিহবৃন্ষঞ্চ বট ধাত্রী অশোকম্‌। 
বটাপঞ্চক মিতুযু্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥ 
স্কন্দ পুরাণ । 


তান্ত্রিক-গুরু ১২৯ 


৮০৯০০০০০০০৪ 
নিক্ষল হুয়। অতএব বিধিপূর্বক মন্ত্র জপ করিবে । জপও যোগ 
বিশেব। সেই জন্ত শান্ত্রাদিতে জপকে ‘জ্প-যজ্ঞ’ বা “মন্ত্রষেধগ* বলিয়! 
উল্লিখিত হইয়াছে । জপ ভ্রিবিধ। যথা--মানস, উপাংশু এবং বাচিক। 


উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মতঃ ! 
জিহ্বোৌস্টে৷ গলয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবহাগভ-মানসঃ ॥ 
কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্তাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ | 
দিজকণাগোচরোহয়ং স জপে! মানসঃ স্মৃতঃ ॥ 
উপাংশুনিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্তিতঃ | 
মন্ত্রমুচ্চারয়েছাচা স জপে! বাচিকঃ স্মৃতঃ ॥ 
বিশুদ্বেশ্বর তন্ত্র । 


মনরার্থ স্মরণ পূর্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ কনার নাম মানসিক 
জপ । দেবতায় প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরি- 
চালষ! পুর্ব্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এরূপভাবে মন্ত্র উচ্চারণেৰ 
নাম উপাংশ্ড জপ। নিজ কর্ণের অশ্রাব্যভাবে যে মন্ত্র জপ, তাহ! মানস. 
--নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংশ এবং বাধ্য দ্বার! মন্ত্র 
উচ্চারণকে লাচিক জপ বলে। 


উচৈর্জপাহিশি্টঃ স্যছুপাংশুর্দপভি?পৈঃ | 
জিহবাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানস প্র তঃ ॥ 


কাচিক্ষ জপ অপেক্ষা! উপাংপু-জট বশগ্রা। এবং উপাংগুজগ 
'দানস-জপে সহজ খে অধিক ফল হয়! 


ভা! ৯. 
ষ্ঠ 


১৩০ সাধন-কল্প 


# 

সাধক স্থিরচিন্ত ও স্থিরেন্সিয় হইয়া! স্বীয় ইষ্টদেবতার চিত্ত! করতঃ ওর 
সম্পূট করিয়া মন দ্বারা মন্ত্রর্ণ চিন্তা করিবে। জপ সময়ে জিহবা কিন্বা 
ওঠঠদ্য়ের চালনা করিবে ন!, শ্রীবা ও মস্তক স্থিরভাবে রাখিবে এবং দস্ত 
সকল যাহাতে প্রকাশিত'ন; হস্ন তাহা করিবে। সাধক মগ্্রের স্বর ও 
বাঞ্জন বর্ণের অনুভূতি পুর্বক জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । 
অগ্রে ধ্যান ও পরে' মন্ত্র জপ করিবে, ধ্যান ও মন্ত্রী সমাযুক্ত সাধক অচিরে 
সিদ্ধিলাভ করে। যে দেবতা যে মন্ত্রের 'পুতিপান্চ সেই দেবতার ধ্যান 
পূর্বক জপ করিবে। জপের নির্মম, 


মনঃ সংহ্ৃত্য বিষয়ান্‌ মন্ত্রীর্ঘগত-ম'নসঃ | 
ন জ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেম্মোক্তিকহারবহ ॥ 


জপকালে বিষয় হইতে মনকে আহত--অর্থাৎ তুলিয়া লইয়া মন্ত্রের 
অর্থ ভাবনা পূর্বক অতি জ্রুত নহে, অতি বিলম্বে নহে,__অর্থাৎ সমান 
তালে মুক্তাহারের যেমন পর প্র গাথনী, সেইরূপ ভাবে জপ করিবে । 
অতি ধীরে জপ করিলে ব্যাধি জন্মে এবং অতি ক্রুত ভাবে জপ করিলে ধন 
ক্ষয় হয়, অতএব ধমীক্তিক হারের ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে যোগ করিয়া জপ 
করিবে। যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসক সে তন্নিষ্ঠ, তদগত প্রাণ, তচ্চিত্ত 
এবং তৎপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মানুসন্ধান পূর্াক মন্ত্র জপ করিবে 

জাপক সাধনারস্তের পূর্বে ছিন্নাদি দোষ শাস্তি করিয়া হন্ত্র জপ করিবে। 
মন্ত্র যথাবিধি জপ করিয়াও ফললাভে বিলম্ব হইলে, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি দ্বারা আচার্য্য শঙ্করোক ভ্রামণাদি সপ্ত উপায় অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রে 
শুদ্ধি সম্পাদন করাইয়া লইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে.যে জপের পু 


তান্ছি-গুরু ১৩১ 


সেতু ন থাকিলে দেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু ন! থাকিলে এ 
মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়। অতএব সেতু ভিন্ন জপ নিষ্ষল হয় । এ কারণ 
জাপকগণ মন্ত্রের পূর্বে ও পরে “ওঁ” এই.সেত্রমন্ত্র পুটিহ করিয়া জপ করিবে। 
যাহাদিগের গু উচ্চারণে অধিকার নাট, তাহার! “ওর” এই মন্ত্রটিকে সেতুরূপে 
ব্যবহার করিতে পারিবে * 

যথানিয়মে স্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া জপ আরম্ভ করিবে। জপ 
সমাপ্ত করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে । মল-মুত্রেব বেগ ধারণ করিয়! 
জপ বা পৃঞ্জাদি কিছুই করিতে নাই। মলিন বস্ত্র পরিধান, মৃলিন কেশ ঝা 
মলিন বেশ ধারণ করিয়া ও মুখ দৌগঁন্ধযুক্ত হইয়া-_-অথণৎ মুখ প্রক্ষালন1দ 
না করিয়া জপ করিতে নাই। 


আলদ্যংজ্্তণং নিদ্রাং ক্ষু তং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্‌ । 
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্তয়ে ॥ 


জপকালে আলন্ত, জ্তণ (হাঈ ভোল! ), নিদ্রা বা আড়ামোড়া পাড়া, 
ক্ষুং-পিপাসা বোধ, ভয়, ক্রোধ ও নাভির নিম্স্থ যে কোন অঙ্গ ম্পশ 
কবিতে নাই। এরূপ ঘটিলে পুনব্বার আচমন, অঙ্গ প্যাসাদি, প্রাণায়াম 
ও সূর্য্য, অগ্নি এবং ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া পূর্ববাবশিষ্ট জপ কবিবে। যথাঃ-_ 


তথাচম্য চ তৎ প্রাপ্ত প্রাণায়ামং যড়ঙ্গকম্‌ । 
কৃত্ব। সম্যগ. জপেচ্ছেষ যন্ধ। সূর্য্যাদিদর্শনম্‌ 11 
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*মন্ত্রের ছিন্নার্দি দোষ শাস্তির উপায়, সেতু নির্ণয় এবং মন্ত্র শুদ্ধির সপ্ত 
উপায় মৎপ্রণীত *যোগীগুর” পুস্তকের মন্ত্রকল্পে সবিস্তার লিখিত 
হইয়াছে, কাজেই এখানে আর পুনরুল্লেখ করিলাম না। কাহারও 
প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকে দেখিয়া লইবে। 


১৩২ সাধন-কল্প 


TE OTRO EO SURE ESE কোর PUES RESET RS LILES কি হিরা রহিত কিরে CSUR 


মৌনী ও শুচ হইয়া মনঃ সংযমন ও মন্ত্রারথ’ চিন্তন পূর্বক এব্যগ্র চত্তে জপ 
করিতে হয়। উষ্টীয কিংবা বর্ম পরিধান করিয়া অথবা! নগ্ন, মুক্তকেশ, 
সংঙগগণাবৃত হুইয়া, অপবিত্র করে, অপবিত্র ভাবে, কথ! বলিতে বলিতে 
কদাপি জপ করিবে না। নিরাসনে অথবা গমন কালে, শয়ন কালে, 
ভোঞ্চন কালে, চিন্তা-ব্যাকুলচিত্তে এবং ক্রুদ্ধ, ল্রান্ত কিনব। ক্ষুধাম্বিত হইয়! 
জপ করিবে না। হস্তদ্বয় অচ্ছাদন নলী করিয়া অথবা প্রাবৃত মস্তকে জপ 
করা কর্তব্য নহে। পথ ও অমঙ্গল স্থান, অন্ধকারাবৃত গৃহ, এই সকল স্থানে 
জপ করিতে নাই। চর্ম পাদুকায় পদদ্বয় আবৃত করিয়৷ কিন্ব। শধ্যায় 


বলিয়া জপ করিলে ফল হয় লা। পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বা উৎকটাসনে। 
'অথব! যজ্ঞকাষ্ঠ, পাষাণ ও মৃত্তিকাতে ব্লসিয়া জপ করিতে নাই। জপকালে 


বিড়াল, কুকুর, কুকুট, বক, শুদ্র, বানর, গর্দিত এই সকল দর্শন করিলে 
আচমন করিয়া এবং স্পর্শ করিলে জান কারয়া অবশিষ্ট জপ সমাপন 
কবিবে। কিন্তু গমন, অবস্থান, শয়ন ও গুচি বা অগ্ুচি অবস্থায় মনত 
পুরণ পূর্বক জাপকগণ মানস-জপের অভ্যাস করিবে । সর্বদ|, - সর্বস্থানে 
ও সর্বাবস্থাতেই মানস-পুল্দা করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ 
নাই। যথা £-- | 


অশুচির্ববা শুভির্ব্ধাপি শচ্ছংস্তিষ্ঠন্‌ স্বপন্নপি । 
মন্রৈকশরণো বিদ্বান মন্লসৈব সদাভ্যসেৎ ॥ 


রত করনত 


ভান্ত্রিক'গুরু ১৩৩ 


সোপ 


জপ-রহস্ত ও সমর্পণ বিধি 


সাধনাভিলাধী জাপকগণের যদি মন্ত্র জপ করিয়া ফল লাভ করিবাঁব 
সনা! থাকে, তবে রীতিমত শন্ত্র চৈতন্য কক্ষাইয়া জপ করিবে। মন্ত্র 
চন্নাদি নানাবিধ দোষ এবং জীবের দেছ-মন সর্বদা কলুষিত, এ কারণ 
[স্তরে নানাবিধ শোধন-রহস্য উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা যথাপূর্ব্বক 
ম্পাদন করিতে না পারিলে জপ-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধকগণ 
£ই জন্য জপ-রচস্ত অবগত হইয়া জপ করিবার বিধি দিয়া থাকেন। জপ- 
হস্ত সম্পাদন পূর্বক রীতিমত জপ করিয়া, বিধি পূর্বক জপ সমর্পণ 
চরিলে জপজনিত ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। জপ-রহস্ত সম্পাদন 
যৃতিরেকে জপন্ফল লাভ করা একান্তই অসম্ভব । 

কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলেরই জপ-রহন্ত সম্পাদন করা 
চ্ভব্য। কল্লুকা, সেতু, মহাসেতৃ, করশোধন, মুখশোধন প্রভৃতি অষ্ট 
বংশতি প্রকার জপ-রহস্ত ক্রমান্বয়ে পর পর যথানিয়মে সম্পাদন পূর্বক 
টপাস্তে বিধিপূর্বাক জপ সমর্পণ করিতে হুইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
প-রহ্স্ত ও জপ-সমর্পণ বিধি প্রায় কেহ জানে না। আমরা জাপক- 
'ণের উপকারার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম । পাঠকগণের মধ্যে যাহাবা 
স্ন জপ করে, তাহারা এই জপ-রহস্য সমুদয় সম্পাদনে যদি সমর্থ হয় 
নং জপাস্তে শেষোক্ত প্রকারে জপ সমর্পণ করে, তাহা হইলে অচিরে 
ল লাভ এবং 'অনায়াসে মন্ত্রপিদ্ধি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। জপ- 
তন্তের নিয়ম যথা £--. 

১। শোচ--গ্রথমে আচমন। পুরে জলশুদ্ধি ও আসনগুদ্ধি। 


রে গুরু, গণেশ ও ইইদেব্তার প্রণাম। 


১৩৪ সাধন-কল 


পো পপ শা সপ পাস 


২। কপাট-ভঞ্জন_ইং মন্ত্র দশবার জপ। 

৩। কামিনী-তত্ত্ব_হৃদয়ে ক্রোং মন্ত্র দশবার জপ করিয়। 
কামিনীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা £-- 

সিংহস্বন্বসমারঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভ,জাম.। 
নানালঙ্কারভূষাট্যাং রক্তবন্ত্রবিভূষিতাম. ৷ 
শঙ্খ-চক্রধনুর্ব্বাণ-বিরাজিত-করাখুজাম. ॥ 
এই মস্ত্রে তাহার ধ্যান-পুজ। সম্পাদন করিয়া, পরে কং বীজ দশবার 
জপ করিৰে। 

৪। প্রফুল্ল-_লীং বীজ দশবার জপ। 

৫1 প্রাণায়ামাদ্দি- প্রাণায়াম, তৃতশুদ্ধি, খধ্যাদিন্যাস, করন্তাস 
অঙ্গন্তাস, তত্বন্াস ও ব্যাপক ন্তাস।* 

৬ ডাকিন্যাদি মন্ত্রন্যাস--তত্বমুদ্র। দ্বারা মুলাধারে ডাং 
ডাকিন্তৈ নমঃ, স্বাধিষ্ঠীনে রাং রাকিন্তৈ নমঃ, মণিপুরে লাং লাকিন্যৈ নমঃ, 
'অনাহতে কাং কাকিন্ে নমঃ, বিশুদ্ধে শাং শাকিন্তৈ নমঃ, আজ্ঞাচক্রে 
হাং হাকিন্থৈ নমঃ এবং সহশ্রারে যাং যাকিন্তৈ নমঃ । 

৭1 অমন্্-শিখানিশ্বাস রোধ করিয়া ভাবনা ' দ্বার! 
কুণুলিনীকে একবার সহম্রারে লইয়া যাইবে এবং তৎক্ষণাৎ মুলাধারে 
আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে ন্ুযুক্নাপথে বিভ্যুতের স্যার 
দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে । 


* এই সকল ক্রিয়ার প্রণালী আপন আপন গুরূপদিই পটলে বিবৃত 
থাকে। বাহুল্য ভয়ে আমরা! এখানে পদ্ধতি গুলি উদ্ধত করিলাম ন! । 
জার প্রাপার়াম ও ভূতশুদ্ধির প্রণালী নতগপ্রনীত « 'যোগীগুরু”? গ্রন্থে দ্রব্য । 


তান্রিক-গুরু ১৩৫ 


৮1 মন্ত্র-চৈতন্য--্বীর বীজমন্ত্র ঈং বীজ “ধুটিত ( ঈং ‘মন্ত 
ঈং) করিয়া হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে। 

৯। মন্ত্রার্থ-ভাবনা-দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন ইহাই 
চিন্তা কবিবে। 

১০ | নিদ্রো-ভঙ্গ-হৃদয়ে ঈং ‘বীজ মন্ত্র' ঈং এইমন্ত্র দশবার 
জপ করিবে। 

১১। কলু,কা_্রীং হং স্ত্রী সং ফট, £ই মন্ত্ৰ সাতবার মস্তকে 
জপ করিবে। 

১২। মহাসেতু-_ক্ৰীং মন্ত্ৰ ক্ঠে সাতবার জপ করিবে । 

১৩। নেতু-তী হং ত্র মন্ত্র হৃদয়ে সাতবার জপ করিবে। 

১৪। মুখ-শোধন-ত্রীং ক্রীং ক্রীং ওঁ ও গুক্রীং ক্ৰীং ক্রীং 
এই মন্ত্র মুখে সাতবার জপ করিবে। 

১৫। জিহ্বাগুদ্ধি_মংস্তমুদ্ায় আচ্ছাদন করিয়া হেঁসৌ 
এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে। 

১৬। কর-শোধন-ক্রীং ঈং ক্রীং করমালে অস্ত্রায় ফট. 
এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে। 

১৭। ধযোনিমুদ্রো_মূলাধার হইতে ত্রদ্ধরন্ধ, পর্যন্ত অধো- 
মুখ ত্ৰিকোণ এবং ত্রন্ধরন্ধ, হইতে মূলাধার পর্যন্ত উত্ধমুখ ত্রিকোণ অর্থাৎ 
এইরূপ ঘট. কোণ ভাবনা করিয়া পরে এং মন্ত্র দশবার জপ করিবে। 

১৮ । নির্ববাণ-ও' অং ‘বীঙ্ধ মন্ত্র গং এবং তং ‘বীজমন্ত্র। অং 
ও এইরূপ অনুলোম বিলোমে নাতিদেশে একবায় জপ করিবে। 


১৩৬ সাধন-কল্প 


১৯। প্রাণ-তত্্ব_অন্ুস্বারযুক্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বার! 
বীজমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে। অথবা অসমর্থ পক্ষে অং কং চং টং 
তং পং যং শং পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। 

২০। প্রাণযোগ-স্হীং ‘বীজ মন্ত্র হীং এই মন্ত্র হৃদয়ে সাত 
বার জপ করিবে। 

২১। দীপনী--ও ‘বীজ মন্ত্র ও এই মন্ত্র হৃদয়ে সাতবার জপ 
করিবে। 

২২। অশোচ-ভঙ্গ_হদরে ৬ “বীজমন্ত্র ওঁ এই মন্ত্ৰ সাতবার 
জপ করিবে। 

২৩। অস্বৃত-যোগ-ও উং হ্রীং এই মন্ত্ৰ হৃদয়ে দশবার 
জপ করিবে। 

২৪। সপ্তচ্ছদাক্রীং ক্রীং হীং হং ও ওঁ এই মন্ত্ৰ হৃদয়ে 
দশবার জপ করিবে। 

২৫। মন্ত্রচিন্তা-মন্ত্রঙ্থানে মন্ত্র চিন্তা করিবে,স-অর্থাৎ 
রাত্রিতে প্রথম দশদণ্ড মধ্যে নিফল স্থানে ( হৃফয়ে ) মন্ত্র চিন্তা করিবে। 
পরবর্তী দশদগাত্যস্তরে কলাহীন স্থানে (বিন্দু স্থানে ) অর্থাৎ মনস্চক্রের 
উপরে মন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে । তৎপরে দশ দ্ীভ্যন্তয়ে কলাতীত 
'স্থানে মন্ত্র ধ্যান করিবে। দিবসে প্রথম দশ দণ্ডাভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধে, মন্ত 
ধ্যান করিবে। দ্বিতীয় দশ দণ্ডে হৃদয়ে এবং তৃতীয় দশ দণ্ড মধ্য মনশ্চক্রে 
মন্ত্র চিন্তা করিবে। দিবসে ব! রাত্রিকালে যে সময়ে জপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে, সেই সময়েই সপ্তচ্ছদার, পরে সময়াহ্ুসারে নির্দিষ্ট স্থানে মন্ত্র 
চিন্তা করিবে। 


তাস্ত্রিক-গুরু ১৩৭ 
* ২৬। উত্কীলন*-দেবতার গার দশবার জপ করিবে । 


২৭ । দৃষ্টিসেতু-_নাসাগ্রে বা জব মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়| দশবার 
প্রণব জপ করিবে । শ্রণবানধিকারী গু মন্ত্র জপ কারবে। 


২৮ । জপারস্ত-সহম্রারে গুরুধ্যান, জিহবামূলে মন্ত্রবর্ণ ধ্যান 
ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া পরে সহশ্রারে গুরুমুর্তি তেজোময়, 
ডিহ্বামূলে মন্ত্র তেজোময় ও হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্তি তেজোময় চিন্ত 
করিবে। অনন্তর প্র তিন তেজের একতা 'করিয়া, প্র তেজ্ত প্রভাবে 
আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবন! করিবে। ইহার পরে কামকলার 
ধ্যান করিয়া নিজের শরীর নাই অথাৎ কামকলার রূপ ত্রিবিন্দুই নিজ দেহ 
মনে করিয়া জপ আরম্ভ করিয়া দিবে।* 


শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকলকেই এই প্রকারে জপ-রহস্ত সম্পাদন 
করিতে হুইবে। এই জপ-রহস্ত শ্রীমদ্দক্ষিণা কালিক! দেবীর । অন্তান্ত 
দেবতারও জপ রহন্ত প্রারই এইরূপ) কেবল কলুকা, সেতু, মহাসেতু, 
মুখ-শোধন ও কর-শোধন দেবতা ভেদে পৃথক্‌ পৃথক হইবে। আপন 
আপন ইষ্ট দেবতার এ কয়েকটি বিষয় পদ্ধতিগ্রস্থাদিতে দেখিয়া লইবে । 
আর প্রাণায়াম এবং ১১।১২১৩।২২ সংখ্যক বিষয়গুলি জপের আদি ও 
অন্তে করিতে হয়, উহ! ব্যতীত আর সমম্তই জপের আদিতে করিতে 
হইবে । - 


উপরোক্ত অষ্টবিংশতি প্রকার জপ-রহন্ত যুখাধথ ভাবে পর পর 


সম্পাদন করিয়া! হৃদয়ে ইট মুত্তিণ পাদ পদ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ আস্ত 
করিবে। জপের নিয়ম ৫ কৌশলাদি ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । 


* কামকলাতত্ব মৎ প্রণীন “যো গীগুরু” গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে 


ও ৪৮ সাধন-কল্প 


শীল 


পাপা 


প্রোস্ত প্রকারে বথাসাধ্য জপ পূর্বক পুনরায় কল্প,কা, সেতু, মহাসেক্টু, 
অশোচ ভঙ্গ ও প্রাণায়াম করিয়া যথাবিধি জপ করিবে। 


জপ রহস্ত সম্পাদন না করিলে যেমন জপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ন৷, 
তেমনি বিধি পূর্বক জপ সমর্পণ ন! করিলে জপজ্রনিত তেজ কিছুই থাকে 


না। জপান্তে যে ভাবে জপ সমর্পণ করিয়৷ থাকে, তাহাতে 
জপজনিত তেজ সাধকেব কিছুই থাকে ন।। যদি জপজনিত তেঞ্জ ন! 


গাকে, তবে জপ পুরশ্চরণাদি করিবাব প্রয়োজন কি? অভিজ্ঞ তান্ত্রিক 
সাধকগণ যে প্রণালীতে জপ সমর্পণ করে, আমর! তাহাই বিবৃত করিতেছি । 


জপ সমাপ্তি হইলে, প্রথমে “ও রক্রুবর্ণাং চতুতু জাং সিংহারূঢ়াং শঙ্খ- 
চত্র-ধন্ুর্বাণ-করাং কামিনীং' এই মন্ত্রে কামিনীর ধ্যান করিয়া, তাহাকে 
‘কং’ বীঞ্জরূপা ভাবনা করিবে। পরে গুরুদত্ত বীজ-মগ্রের মধ্যে যে কয়টা 
বর্ণ থাকিবে, তাহা ওঁ কং বীজের গর্ত মধ্যে আছে ভাবনা করিয়া সেই 
বীজের প্রত্যেক বর্ণে অনুষ্থার (২) দিয়! অনুলোম বিলোম ক্রমে দশবার 
কারয়। জপ করিবে । অথাৎ যদি ক্রীং বীজ হয়, ত_ কং দশবার, রং 
দশবার ও ঈং দশবার এবং ঈং দশবার, রং দশবার ও কং দশবার জপ 
কারিবে। এইরূপ যাহার যে বীজ হইবে, তাহার প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার 
যুক্ত করিয়া এরূপে অন্ুলোম-বিলোম ক্রমে জপ করিবে। পরে এ 
কামিনীরূপা কংবীজের গর্তেই জ্যোতিস্তত্ব (হং) মন্ত্র জপ করিয়া এ 
কামিনী ও জ্যোতিস্তত্ব একীভূত হইয়াছে চিন্তা করিবে। এ জ্যোতিস্তত্ব 
জীবাত্বা হইছে পৃথক, নহে। পরে এ একীতৃত জ্যোতিংস্বরূপ। কামি- 
নীকে সছশ্রারে স্থাপনপূর্ব্ক বাহ্য-ভ্রপ সমর্পণ করিবে । অর্থাৎ উক্তরূপ 
ক্রিয়| দ্বারা তেজোরূপ জপ ফল কামিনীর গর্তে জীবাত্মার নিকট স্থাপন 
করিয়া, পরে দেনতার হস্তে = 


তান্সিক-গুরু ১৩৯ 


“ও গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত ত্বঃ গৃহাণাশ্মৎকৃতং জপম.। 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ তয়ি স্থিত্ে ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়! জপ সমর্পণ করিবে । দেবীমন্ত্র জপ বিসঞ্জনে, 
গোপ্তা স্থলে গোস্তী এবং দেব স্থলে দেবি পাঠ করিলে । এইরূপ করিয়। 
জপ সমর্পণ করিলে সাধকের জপজনিত তেজের কিছুমাত্র হানি হয় না। 
এ কারণ শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেরই জপ সমর্পণ কর! কর্তব্য । 

, যাহার! মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে চাহে, তাহার! এই জপ. 
রহস্য সম্পাদন এবং অপাস্তে জপ-সমর্পণ করিবে, নতুব! মন্ত্র জপে ফল 
লাভের আশা নাই। আরও নানাবিধ প্রণাঁলীতে জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি 
করা যাইতে পারে, আমর! আরও কয়েকটা প্রণালী নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 


মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র ১চতন্য 


মন্ত্রজপে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে মন্ত্রচৈতন্ত করিরা ও মন্ত্রার্থ পরি- 
জ্ঞাত হইয়া যথাবিধি ভাবে জপ করিতে হয়। মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
হইলে, মন্ত্র যে অক্ষরে, যে ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহা সেই 
ভাবে জপ করিতে হয়। তাহা হইলে মন্ত্রে দিদ্ধি লাভ করা যাইবেক। 
তন্ত্রে উক্ত রহিয়াছে যে, 


মনোহন্যত্র শিবোহন্যাত্র শকিরন্যত্র মারুতঃ । 


ন সিধ্স্তি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ 
কুলার্ণবে। 


১ 8 গু সাধ নশ্কৃপ্প- 


ne, 


মন্ত্র জপকালে মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে 
থাকিলে অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্পেও মন্ত্র সিদ্ধি 
হয় না। এই সকল তথ্য সম্যক, না জানিয়া অনেকে বলে যে, “হন্ত্র জপ 
কবিয়া ফল হয় না” কিন্ত আপনাদের ক্রটীতে ফল হয় না, এ কথ! কেহ 
বুঝিতে চাহে না। এই দেখ জগদ্গুরু যোগেশ্বর কি বলিয়াছেন, 


অন্ধকারগৃহে যদ্বন্ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে | 


দীপনীরহিতো! মন্ত্রস্তথৈব পরিকীত্তিতঃ ॥ 
সরস্বতী তন্তর। 


আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহে যেরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইরূপ 
দীপনীহীন মন্ত্র জপে কোন ফল না। অন্য তগ্রে ব্যক্ত আছে; 


মণিপুরে সদা চিন্তা মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকে। 


অর্থাৎ মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুর-চক্রে সর্বদা চিন্তা করিবে। বাস্ত- 
বিক মন্ত্রের 'প্রাণ মণিপুরে, তাহা জানিয়! ক্রিয়া না করিলে মন্ত্র কখনই 
চৈতন্য হইৰে না; সুতরাং প্রাণহীন দেহের ন্যায় অচৈতন্ত মন্ত্র জপ 
করিলে কোনই ফল হয় না। কিন্তু এই যে মন্ত্রের প্রাণ মণিপুরে কি 
প্রকার, তাহা কোন গুরুদেব বুঝাইয়৷ দিতে পারেন কি? আমি জানি 
গুহস্ক লোকের মধ্যে একজনও নাই ; যোগী ও সন্ন্যাসীগণের মধ্যেও অতি 
তল্প লোকে এ সঙ্কেত ও ক্রিয়াঙ্ুঠান জ্ঞাত আছেন। তবেই দেখ মালা- 
ঝোলা লইয়া সুধু বাহ্যাড়ম্বর ও অনুষ্ঠান করিপে ফল পাইবে কিরূপে? 
কিন্ত কয়জন গুরু দীক্ষার সঙ্গে শিষ্যকে মন্ত্র চৈতন্যের উপায়াদি শিক্ষা 
দিয়া থাকেন? আবার রুদ্র জামকোে কথিত হইয়াছে, যে বাক্তি মন্রার্ 
জানে মা তাঁহার কি প্রকারে সিদ্ধি হইবে। গে প্রকার পণুভাববিহীন 


তান্জিক-গুর ১৪১ 


বাক্তি পশ্ততাবের ফল ভোগ করিতে পারে না, তদ্রপ' মন্ত্রার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি 
জপ-ফল প্রাপ্ত হয় না। মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নহে, মন্ত্রের ভাবাথ” উপলব্ধি 
কবা চাই। সুতরাং উহা সাধনসাপেক্ষ। মন্ত্র ও দেবতার অভেদ জ্ঞানই 
মন্ত্রারথ। যথা 


মন্ত্রার্থ-দেবতারপ-চিন্তনং পরমেশ্সরি | 
বাঁচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ॥ 
রুদ্র যামল। 


ইষ্টদেবতার মূর্তি চিন্তা করিলে অর্থাৎ দেবতার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন 
এইরূপ ভাবিলে মন্ত্রার্থ ভাবন! হয়। দেবতার রূপ চিন্তনই মন্ত্রাথ। 
মন্ত্র ও দেবতা ‘বাচ্য-বাচক ভাবে অভিন্ন, দেবতা মঞ্বাচ্যা এবং মন্ত্র 
দেবতার বাচক স্বতরাং বাচ্য বিজ্ঞাত হইলে বাচক প্রসন্ন হয়েন। 
এইরপে মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না, 
অতএব সকলেরই আপন আপন ইষ্টদেবতীর,--আপন আপন মন্ত্রের অর্থ 
জ্ঞান থাকা আবপ্তক । শাস্ত্রে ম্ত্রাথ“জ্ঞানের এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে । 
সেই উপায়ে সকলেই সকল প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। 
তন্ধীরা মন্ত্রের অথ” আপনিই সাধক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। নিয়ে 
তাহার ক্রম লিখিত হইল। 

গুরুত্ব ইষট-মনত্রক প্রথমে ভাবিবে, মূলাধার চক্রে কুগুল্িনী শক্তি- 
রূপে রহিয়াছেন'। ইহার কান্তি নিতান্ত দির্জাল স্কটিক সদৃশ শুতরবর্ণা। 
এবং ভীহাতেই মন্ত্রের অক্ষর শ্রেণী তদনেদে বিরাজ করিতেছে। 
মুহুর্ত গঁরূপ ভাবনা! করিয়া পরে চিন্তা করিবে যে, জীব মনের সহিত 
স্বাধিষ্ঠান চক্রে গিয়াছেন। এই চক্ষেও বন্ধ,ককুস্থমারুণবর্ণরপে ইষ্ট- 
দেবতা ও মন্থাক্ষর-শ্রেণী এক হইয়! বিরাজ করিতেছেন। মুহূর্ত 


১৪২ বা 
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লগ চিন্ত। করিয়া পশ্চাৎ মণিপুর চক্রেও স্বচ্ছ স্ষটিকের ন্যায় নর 
ও অভিন্ন ভাবনা কর! কর্তব্য । অতঃপর ভাবিবে-- দেবতা ও মন্ত্ 
সঠশ্রদল কমলে বিরাজ করিতেছেন ; তাহার বর্ণ ক্ষটিকাপেক্ষা সুশুত্র। 
অতঃপর হৃদ-পদ্মে জীবের গমন ; তথায়ও ধ্যান যোগে চিন্তা করিবে যে, 
তাহাদের বর্ণ মরকত-মণি-সমপ্রভ শ্যামবর্ণ । তৎপরে বিশুদ্ধ-চক্রে এরূপ 
হবিঘর্ণ ধ্যান কবিয়া আজ্ঞাচক্রে যাইবে । তথায় মন্ত্রময় ইষ্ট-দেবতা 
সাক্ষাৎ ব্রঙ্গনরূপিণী ও পূর্ববোক্ক বর্ণচতুষ্টয়ান্ুরঞ্রিতা ! এইঈকপ ধ্যান 
করিতে কবিতে এক অনির্ববাচ্য রূপ বা ভাব আবির্ভত হইবে। সেই 
ভানির্বাচ্য রূপ বা ভাব জপা মন্ত্রের যথার্থ অর্থ। 
এইবপে মনত্রার্থ নির্ণয় করিয়া পরে মন্ত্র চৈতন্য কবাইবে | চৈতন্য সহিত 
মন্ত্র সর্ববসিদ্ধিপ্রদ । যে ব্যক্তি চৈতন্যবতিত মন্ত্র জপ কৰে, তানাব ফলে 
আশা স্বদুবপরাহত ; উপবন্ত প্রতাবায়ভাগী হইতে হয়। ইহা! আমাদের 
মনগড়া কথ! নহে, শাস্েই উক্ত আছে : - 


চৈতন্যরহিতা মন্ত্রীঃ প্রোক্তবণীস্ত কেবলা 


ফলং নৈৰ প্রষচ্ছস্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥ 
ভূতশুদ্ধি তন্ত্ৰ । 


তচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণমাত্র ; সুতরাং শত লক্ষ কোটী জপেও 
ফল প্রদানে সমর্থ হয় না । অতএব জাপককে জপা-মন্ত্র চৈতন্ত করিয়! 
দিতে হয়। মন্ত্রগুলি' বর্ণ নে, নাদরূপিণী শব্দব্রহ্ম সরস্বতী দেবীই 
মন্রবাদের মূলাত্মিক। শক্তি |? এই শব্দ যে কার্যের জন্ভ যে সকল 


*মৎপ্রণীত “যোগীগুরু” গ্রন্থে মন্মতত্ব বিশদ করিয়। লেখ! ইইয়াছে। 
উক্ত পুস্তকের মন্ত্-কল্প দেখ । 


তান্ত্িক-গুর ১৪৩ 


একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগনলপালী খধিদিগের হৃদয় হতে উত্থিত তউয়!- 
ছিল, তাহাই মন্ত্র্রপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব মন্ত্রশব্দ যে, 
এক অলৌকিক শক্ত ও বীধ্যশালী তাহাতে সন্দেহ কি? মন্ত্র শব্দেৰ 
অর্থ এই যে,__ | 


মননাৎ তারম্ৎে যস্তু স মন্ত্রঃ পরিকীপ্তিতঃ 1 


অর্থাৎ_যাহ! মনে স্মরণ মাত্রেই জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত তয়, তাহাই 
মন্ত্র নামে কথিত হইয়াছে । যেমন ক্ষুদ্র সর্ষপ পরিমিত অশ্ব বীজের মধো 
বুহৎ বুক্ষটী কাবণরূপে নিহিত থাকে, প্রক্লৃতির সহায়তায় সেই কাবণ হইতে 
বুক্ষের উৎপত্তি হয় ১ তদ্রপ দেব-দেবীর বীজ-মন্ত্রে তাহাদেব হৃক্ষ-শক্কি 
নিহিত থাকে,-_ শুনিতে বর্ণ মান্র-কিন্ত ক্রিয়া দ্বারা তাহার পনি 
জাগাইয়! দিলে যে দেবতার যে বীজ, সেই দেবতার শাক্ত কার্ধয করিবে, 
সন্দেহ নাই। যোগযুক্ত হৃদয়ের আত্যস্তিক স্কুরণে মান্েব প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
ও বিকিরণ হয়। অতএব মন্ত্রকে চৈতন্য করা, এই কথার অর্থ এই 
যে,-এমন্ত্রকে চিৎশক্ষিতে সমারূট কর! । অর্থাৎ বর্ণতাব, ৰা অক্ষরভাৰ 
দুবীরুত করিয়া মন্ত্রকে চেতন ভাবে পরিণামিত কর! । মন্ত্র চিৎশক্কি সমারূচ 
তলে শাস্ত্রে তাহাকে সচেতন ও সজীব মন্ত্র বলে ॥ অচৈতন্য মন্ত্রের নাম 
লপ্তবীজ মন্ত্র । লুপ্তবীজমন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। বথা-_ 


লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যস্তি ফলং প্রিয়ে ॥ 


মন্ত্র চৈতন্ত করা অতিশয় কঠিন সাধনাসাপেক্ষ । , মন্ত্র চৈতন্ত করিবার 
সংক্ষেপ ও সাঙ্কেতিক কাধ্য অনেক আছে, বিশেষতঃ তাহা ক্রিয়াময়,_ 
গুরুর নিকট সঙ্কেত ও ক্রিয়া অবগত হইয়া মন্ত্র চৈতন্ত করিলে শা 
ফললাভ হইতে পারে। শাস্ত্রে মন্ত্রচৈতন্করিবার বহুবিধ প্রণালী আছে, 
আমর! কয়েকটা মাত্র নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম ! 


১৪৪ লাধন-কল্স 
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মনে মনে একতানভাৰে ভিত্ত। কয়িবে যে,_বর্ণসমুদয় সুশ্ম অনা. 
হত শব্দে বাস করে এবং চিৎশক্তির প্রেরণার, সুযুয্া-পথে কঠদেশ দিয়া 
অতিবাহিত হয়। তদনস্তর চিত্ত। করিবে--মন্ত্রের যে সকল বর্ণ আছে, 
এ বর্ণপকল চৈতন্তের সহিত এক হইয়! শিরঃস্থ সহআ্রার পঞ্লে অবস্থান 
করিতেছে । সহশ্রদল পল্পে চৈতন্তেশ্ প্রকাশ এবং তাহাতে মন্ত্রাক্ষরের 
চৈতন্তরপে অবস্থিতি। এই প্রকার চিন্তায় পরে মণিপুরপন্পকে সেই 
প্রকার চৈতন্যাধিঠিত মন্ত্রের শ্রাণ বলিয়া চিন্তা করিবে। 

'সহপ্রাররূপ শিবপুরে চতুর্কেদাত্মক শাখা চতুষ্টয়যুক্ত পীত-রক্ত-শ্বেত- 
কৃষ্ণ ও হরিদ্বর্ণ অম্লান পুষ্প পর়িশোভিত, স্থমধুর ফলাম্িত, ভ্রমর ও 
কোকফিলনিনাদিত, কল্পবৃক্ষের এবং তদধোভাগে রদ্ববেদিক! ও তদুপরি 
পুষ্পশব্যান্বিত মনোহর পর্য্যঙ্কের চিন্তা করিয়া, এই পর্য্যঙ্কে কুলকুণ্ডলিনী 
সমন্বিত মহাদেবের চিন্তা করিবে এবং তৎপর ত্রিবর্গদায়িনী ইষ্টদেবতার 
মন্ত্র জপ করিবে। 


সূর্য্যমণ্ডল.লক্ষ্য করিয়া, তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের অবস্থান--এই প্রকার 
চিন্তা ও মনে মনে সেই মন্ত্র জপ করিবে, এবং ভাবিবে যে গুরু সাক্ষাৎ 
শিবরূপী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী--শক্তি তদভেদে বিরাজ কল্সিতেছেন, এইরূপ 
চিন্তা করিলেও হস্ত চৈতন্তের আবেশ হইতে পারে। 


চিৎশক্তি অঞ্ষর উচ্চারণের আমি কাঁরপ। চিৎ-শক্তিতেই বর্ণ সকল 
আরূঢ় থাকে--অতএব মন্ত্র বন বট চক্রশোধন দ্বার! ( পূর্বোক্ত মন্তরার্থ 
নির্ণয়ের ভ্তায় ) অক্ষরভাব পরিত্যাগ করিয়া! চৈতন্তে আড় হয়--অর্থাৎ 
চেতন! শক্তিতে সমগ্থিত হয়, তখন মঙ্জ চৈতন্ত হইয়! থাকে । 


_এইক্ূপ ভাবে চারিটা করিত মধ্যে যে কোন একটা গধলবন পূর্বক 
মন্ত্র ও চিৎ-শক্তিক্স অভেদ ভাবনা কঙ্গিতে রুপিতে উপধুককালে  মন্র- 


তান্ত্রিক-গুয় ১৪৫ 
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চৈতন্তের আবেশ হত্ব। বল! বাহুল্য, এই ঘে চিন্তার কথা বল! হুইল 
ইগ একতান চিন্তা অর্থাৎ বিষয়াদি হইতে মনকে আন্ত করিয়া তৈল- 
ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন | উক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে 
আনন্দাক্রপাত, রোমাঞ্চ ও নিদ্রাবেশ হয়। ইহাকেই মন্ত্র চৈতন্ত বলে। 
মন ত্রচৈর্তন্ত হইলে সাধকের হৃদয় নিভ্যানন্দে পূর্ণ ও দেবদর্শন হইয়া থাকে। 
বিষ্ণুমন্ত্র, শক্তিমন্ত, খ শিবমন্ত্র জপে মন্রার্থ জ্ঞান ও মন্ত্রচেতন্যের বিশেষ 
আবশ্যকতা জানিবে। ইহ! আমরা রচাইয়া বলিতেছি না। শান 
উক্ত আছে, 

মূলমন্ত্র প্রাণবুদ্ধ্য। হুযুন্পামূলদেশকে । 

মন্ত্রার্থং তন্ত চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্ব। পুনঃ পুনঃ ॥ 

গৌতনীয় তন্ত্র । 


মূলমন্ত্রকে সুযুয্নার মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া যৃত্তার্থ ও মন্ত্র 
চৈতন্য পরিজ্ঞান পূর্বক জপ করিবে 


য়োনি-মুদ্রা যোগে জপ । 


মন্্রার্থ ও মন্ত্রচ্তন্ত পরিজ্ঞাত হই! যোমিগ্ুপ্রয যোগে জপ করিলে 
অতি সত্বয্নে মনত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। অন্্রার্থ, অগ্র-চৈতন্ত গু ফোনিমুজা 
অবগত না হইয়! জপাদি করিলে পূর্ণ হল লাভ হয়না. এ কথা তন্তরশান্তে 
পুনঃ পুনঃ উদ্ক হইয়াছে । হৰ 
স্-১৬ 


মন্ত্রাথং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেতি যঃ 
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন রাতে ৷ 
সবস্বতী তন্ত্র । 


মন্ত্র, মন্ত্র-চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জীনিয়া জপ কবিণে শত কোটী 
জপেও মন্ত্রসিঘি হয় না । অতএব মন্ত্রসদ্ধিকামী ব্যক্তি মন্ত্রচৈতন্ত কবিয়া 
মন্তরার্থ পবিজ্ঞাত হইয়া যোলিমুদ্র/ বন্ধন করিয়া জপ 'কবিবে। মন্তরর্থ 
ও মন্ত্র চৈতন্তেব কথা পূর্বেই বালিয়াছি, এক্ষণে যোনিমুদ্রার বিষয় বিবৃত 
কব! যাউক । 

পগুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, তাহা কেবল বর্ণমাত্র । অতএব $ সকল 
মন স্ুযুয়া ধ্বনিতে উচ্চাবিত করিয়া জপ কৰিলে প্রভুত্ব প্রাপ্তি হয়। 
বুলার্ৰ তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,__জপকালে মন, পবম-শিব, শক্তি এব 
বাযু পুথক. পৃথক. স্থানে থাকিলে --অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ ন! 
১ইলে শত কোটী কন্পও মন্ত্র সন্ধি ভয় না। মন, পবম-শিব, শক্তি এবং 
বাযুব খীকাত্ম্য সম্পন্ন কবিবাব জন্তই যোনিমুদ্রাব প্রয়োজন । 

মুলাধাব পন্নেব কন্দ মধ্যে ত্রিকোণ, তন্মধ্যে সুলক্ষণ কামবীজ, তন্মধ্যে 
হজ মেত স্থযন্ধূতিজ, তদু্পবভাগে। হংস্তিত। চিৎকল৷, 
তন্মধ্যে স্বয়ছু-লিঙ্গ-বেষ্টিতা তেঞ্োরূপা চিন্ময়ী কুগুলিনীশক্তিব ধ্যান 
কাববে। অনস্তব আধারাদি ষটচক্র ভেদকরিয়া তেজোরপা কুগুলিন' 
দেবীকে 'হংস+ মন্ত্রেব বাতিত ব্রন্নরন্ধে, ;আনয়ন করতঃ তত্রস্থ সদাশিনের 
সহিত ক্ষণমাত উপগতা চিত্ত! করিরা উক্ত শিব ও কুঙলিনী সংযোগোতৎপ্র 
শাক্ষার সদৃশ পাটলবর্ণ অমৃতধারায় নিজকে প্লাবিত ও আনন্দময় চিন্তা 


তান্ত্রিক্গুরু ১৪৭ 


নাড়ী গ্রথিত অক্ষমালার চিন্তা করিয়৷ মন্ত্রন্বারা সবিন্দু বর্ণ ও সবিন্দু বণ 
দ্বারা মন্ত্র অস্তরিত কর্ন অন্ুলোম বিলোমে জপ করিবে । উক্ত প্রকারে 
পঞ্চাশৎ মাঁতৃক! বহে বার জপ করিবে। আপ সময়ে 'ক্ষ’কাররূপ 
মেরু কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। এইরূপে যোলিমুদ্রা বন্ধন করিয়৷ জপ 
করিতে হয় ।& 

ঘোনিমুদ্রা বন্ধন প্রাণায়াম মাত্রাযোগেই করিতে হইবে । ধোনিযুদ্র। 
এক প্রকার যোগ। অত্যামের দ্বারা উহাতে সিদ্ধিলাভ করা যায়। 
সদ গুরুর নিকটে দেখিয়া লইয়া তৎপরে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেই 
ভাল হয়। নতুবা উল্লিংখত শাস্তোক্ত অংশ মাত্র পাঠ করিয়। অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তি ক্দাচ যথাযথ তাবে উহা অনুষ্ঠানে সক্ষম হইবে না। আমলা 
জাপক ও সাধকগণের সুবিধার্থে যোনিমুদ্র। ষোগে জপের প্রণালী বক্ষ্যমান 
ভাবে নিম্নে বিবৃত করিলাম। ইহা গুরূপদিষ্ট এবং বহু সাধকগণেব 
পরীক্ষিত । জপের এরূপ উৎকৃষ্টতর প্রণালী আমর! আর অবগত নহি, 
ধথাবিধানে অনুষ্ঠান করতে পারিলে অতি অল্প সময়ে ইহাতে সাফল্য 
লাভ করিতে পারিবে । যোনিমুদ্রা যোগে জপের প্রণালী এইরূপ-_ 

সাধক সাধনোপযোগী স্থানে কম্বল, মৃগস্্ন প্রভৃতি কোন আসনে 
পূর্ব কিন্বা। উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়। ধুপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ ও নিচ্ছে 
আনন্দযুক্ত হইবে। অতঃপর আপন আপন স্থৃবিধান্ুরূপ অভ্যস্ত যে 
কোন আসনে স্থিরতাবে সোজা! হইয়। উপবেশন কিয়! গ্রাথমতঃ ব্রঙ্গরন্ধে 


*মৎপ্রণীত “যোগীগুরু” পুস্তকে বটচক্রাদির বিবরণ এবং ,*জ্ঞানীগুরু” 
পুস্তকে, ফোনি-মুদ্রার প্রণালী বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। সাধকগণের 
প্রাথমিক শিক্ষায় জন্ত "যোগীগুরু” পুস্থকথানা পাঠ করা কর্তব্য । 
নতুবা এই পুস্তকোক্ত অনেক বিষয় বুঝিতে গোল হইতে পায়ে। 


১৪৮ লাধন-কল্ল 


৮) শা পি শপ পপ সস পপ পপ বস জপতে 


শতদল পদ্নে গুরুদেধের ধ্যান, পুজা, প্রণাম ও প্রার্থনা করিবে। অনন্তর 
পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্সিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, মন, বুদ্ধিঞ এই সপ্তদশের আধার- 
স্বরূপ জীবাত্মমকে মুলাধারচক্রস্থিত কুগুলিনীর একীভূত চিন্তা 
করবে। মুজাধার-পল্প ও কুগুলিনী-শক্তিকে মানসনেত্রে দর্শন করতঃ 
পড়” এই কৃচ্চবীজ উচ্চারণপূর্ববক উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বায়ু 
আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে করিতে চিন্তা কর, মূলাধারস্থিত 
শক্রিমণ্ডধান্তর্গত কুগুলিনীর চতুর্দিকস্থিত কামান্সি প্রজ্ছলিত হইতেছে। 
প্র অগ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুগুলিনী জাগরিতা হুইয়া উঠিবেন। তখন 
“হংস” মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিয়া কুস্তক দ্বারা বায়ু 
রোধ করিলে কুগুলিনী উর্ধগমনোনুধী হইবেন । সেই সময় কুগুলিনী- 
ক্তিকে মহাতেজোমরী এবং মন্ত্রাক্ষরগুলি তাহাতে গ্রথিত চিন্তা করিবে। 
দে সময় কুগ্ডালনী এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে রাখিয়া অন্য মুখ ছারা ₹ক্ষিণাবর্তে 
মূলাধার পল্পের চতুর্দলে চারিবার তালে তালে জপকরিবেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আধারপন্স্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস 
করিবেন অর্থাৎ উহার! তাহার ( কুগডলিনী-শক্তির ) শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। 
তখন পৃর্থীবীজ “লং’ মুখে করিয়া কুণগুলিনী স্থাধিষ্ঠানে উঠিবেন । অমনি 
মূলাধার-পন্ম অধোমুখ ও মুদিত এবং স্নান হইয়। যাইবে । 
সাধককে এইখানে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; সমুদয় পন্মই 
ভাবনার সময় উর্দমুখ ও বিকশিত হয়। কুগুলিনী চৈতন্তলাভ করিয়া 
যখন যে পদ্মে যাইবেন, তখন সেই *পন্মই বিকশিত হইবে। কিন্তু যখন 
যে গল্প ত্যাগ করিবেন, তখন সেই পদ্ম মৃলাধারের ন্যায় অধোমুখ, মুদিত 
ওয়ান হইয়া যাইবে । আর এই প্রণালী সসুদর তাবন। দ্বার! সুন্দররূপ 
অভান্ত হইলে, যখন কুগুলিনী উঠিতে থাকিবেন, তখন সাধক ম্পষ্টরূপে 


তাম্ত্িক-গুরু ১৪৯ 


পি ৯০ ~ সপ 


অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে,পারিবে । কেন না তিনি যতদূর উঠিবেন, দে 
পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিত্তর সির সির. করিবে, রোমাঞ্চ হইবে এবং সাধকেব 
মনে অপার আনন্দ অঙ্জুভব হইবে ॥ 


মূলাধার-পন্প পরিত্যাগ করিয়া! কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠান-পল্ধে আনিয়াই পূর্বের 
মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এ্ং অপর মুখ দ্বারা স্বাধিষ্ঠানপদ্ধের বড়, দলে 
দক্ষিণাবর্থে ছয়রার ভালে তালে জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্বাধিষ্টান- 
পদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন। লং-বীজ 
জলে লয় প্রাপ্ত হইবে । তখন “বং* এই বরুণ-বীজ মুখে করিয়া! কুগুলিনী 
মশিপুরে উঠিবেন । 

অনস্তর কুগুলিনী মণিপুর আসিয়া পূর্ববমুখ অনাহত পল্নে উত্তোলন 
করিবেন এবং অপর মুখ দ্বারা মণিপুর-পত্মের দশদলে দক্ষিণাবর্তে দশবার 
তালে তালে জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে, মণিপুর-পল্মস্থিত সমস্ত দেব 
দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি গ্রাস করিবেন। বং"বীজ অপ্রিমণ্ডলে 
লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন “রং”, এই বহ্িবীজ মুখে করিয়া অনাহতে 
উঠিবেন। . 

অতঃপর কুণ্ডলিনী অনাহত-পল্পে আসিয়া পূর্ববমুখ বিশুদ্ধ-পাদ্প 
উত্তোলন করিয়া অপর মুখ দ্বারা অনাঁহত-পলন্পের দ্বাদশ দলে দক্ষিণানর্তে 
তালে তালে দ্বাদশ বার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনাহত-পদ্নস্থিত সমন্ত 
দেব-দেৰী, মান্ভৃকাবর্ণ ও বৃত্বিগুলি গ্রাস করিবেন? রং-বীজ বাফুমগুলে 
লীন হুইয়া যাইবে । তখন “বং” শই বায়ু-বীজ মুখে করিয়া কুণ্ডলিনী 
বিশুদ্ব-পল্জে উঠিবেন। ৃ 

অনন্তর বিশুদ্ধ'পগ্নে আসি! পূর্বসূখ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিয়! 
অপর সুখ স্বারা বিশুদ্ব-পুল্পে্ যোড়শ দলে দক্ষিণাবর্ডে' তালে তালে যোল 


১৫৬ পধাধন-কল 


স্পা ater Beret অপ পলা উপ সালা 


সস টি 


বার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ-পত্মস্থিত সমস্ত দেব-দেখী, 
ম!তৃকাবণ, সপ্তন্বর এবং বৃত্তিগুলি গ্রাস করিধেন। যং-বীজ আকাশ মণ্ডলে 
লয় হইয়া যাইবে । তখন *'হং” এই আকাশ-বীজ মুখে করিয়া কুগুলিনী 
আল্ঞাচক্রে উঠিবেন। 

তদনস্তর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাচক্রে আসিয়] পূর্ববমুখ নিরালম্বপুরে উত্তোলন 
করিয়া অপর মুখ দ্বারা ঢক্ষিণাবর্তে আজ্ঞাচক্রের ছুই. দলে তালে তালে 
দুইবার জপ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আজ্তাপক্ন্থ সমুদয় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ 
ও গুণগুলি গ্রাস করিবেন। হংবীজ মনশ্চক্রে লয়প্রাপ্রু হইবে । মন 
বুদ্ধতব্ধে, বুদ্ধি প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি কুগুলিনীশক্কির শরীরে লয় হইয়া 
যাইবে । 


তখন কুণ্ডলিনী স্ুযুয়া-মুখের নীচে কপাটস্বরূপ অর্দ্চন্্রাকার মণ্ডল 
ভেদ করিয়া যতই উত্থিত হইতে থাকিবেন ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দু, 
ভকারার্্ধ ও মিরালম্বপুরী গ্রাস করিয়া যাইবেন।--অর্থাৎ তৎ সমস্তই 
কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই অর্দচন্্রাকার কপাট ভেদ 
হইলেই কুগুলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়! ব্ৰহ্মারন্ধ স্থিত সহল্দল-কমলে পরম 
পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন। | 

আদ্যাশক্তি কুল-কুগুলিনী এইরূপে স্থল ভূত হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত 
চতুর্বিংশতি তত্ব গ্রাস করিয়া শিরসি-সহন্রারে উঠিয়া পরম পুরুষের সতিত 
সংযুক্ত ও একীভূত” হইবেন। তখন প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্ত/-সন্ভৃত 
অমৃতধারা দ্বার! ক্ষুদ্র ব্রক্মাগুর়প শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে । সে 
সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্বৃত ও বাহাজ্ঞান শুন্ত হইয়া কিরূপ অনির্বচন'য় 
অদৃতপূর্ব্ অপার আনন্দে নিমন্ত্র হটবে, তাঙা লিখিয়া প্রকাশ করিবার 
লাধ্য নাই। সেজানন্দ ুমুভব ব্যতীত মুখে বিয়াও বুঝাইতে গার! 


ভান্ত্িক-গুর ১৫১ 


সবার সা। অব্যক্ত অপূর্বভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই। সেই 
অনির্দপ্ত অননুভূত আনন্দ স্বয়ংবে্ধ । সাধারণকে “কুমারীর স্বামী সহবান 
সুখ উপলব্ধির স্তায়” সে আনন্দ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বন! মাত্র । 

যাহার! স্থুলমূত্তির উপাসক, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা শাক্ত, তাহারা 
কুণ্ডলিনীকে সহশ্রারে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতা 
অর্থাৎ যিনি থে দেবীর উপাসক তিনি কুগুলিনী শক্তিকে সেই দেবী 
এবং পরম পুরুষকে তরির্দিষ্ট ভৈরব কল্পনা করিয়া উভয়ের একত্রিত লামবস্ত 
সম্ভোগ করিবেন। আর ধাহারা বৈষ্ণব, তাহারাও কুগুলনীকে সহম্রারে 
উঠাইয়৷ পুরুযের সহিত সংযুক্ত করিবার সময়ে কুণ্ডুলিনীকে পরাপ্রক্কৃত- 
রূপিনী রাধা এবং সহজ্বারস্থিত পরম পুরুষকে ভীৰ কল্পনা করিয়া 
উভয়ের মামরন্ত সম্ভোগ করিবেন ।* 

সহঅদল-পদ্নে কুগুলিনীকে মহাতেজোময়ী 'অমৃতানন্দ মুর্তি চিন্তা 
করিবে। তৎপরে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত ও রসাপ্লত করিয়া পরম পুরুবের 
সহিত সামরস্ক সম্ভোগ পূর্বক পুনর্ধার কুগ্ডাঁলনীকে যথাস্থানে আনয়ন 
কারতে হইবে । এই সময় তাতা্ক মহামৃতরূপা, আনন্দময়ী চিন্তা 
করিবে। কুগুলিনীকে নামাইবার সময় সাধক 'সোহ্হং মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া উভয় নাসিক! দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। তাহা 
তলে তিনি নিয্দিকে আমিবেন। ্রতত্টগমনকালে নির/লম্বপুরী, প্রণব, 
নাদ, বিন্দু আদি উদ্‌গীর্ণ করিয়া যখন কুগুলিনী আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, 
তখন তাহা হইতে বুদ্ধি, মন, দেবতা, ভ্রিগুণ. মাতৃকাবর্ণ ও পল্মন্থিত অন্তান্ত 


*এই প্রক্রিন়্া আমাদের শ্বকপোলকাল্পত বলির! কোন বৈষ্ণব মনে 
কারলে তাহাদের 'প্রাহ'ণিক গ্রন্থ “'নারুদ-পঞ্চরাজরের” ওয় অধ্যায়ের ৭৯ 
হইতে ৭২ শোকে দৃটি করিলেই ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। 


১৫২ সাধন-কল্প 


পাশ ২০ শপ প্র পা পিপাসা পা পপ অপ পা ৯ পম পা পি Penn 


পন্মস্থিত অন্তান্ত সমুদয় স্থ& হইব! যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। কুগুলিনী 
নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্তে তালে তালে আজ্ঞাচক্রের দুই দলে দুইবার জপ 
করিবেন। পরে মনশ্চক্র হইতে "'ছং”গ এই আকাশ-বীজ উৎপর হইলে, 
তাহা মুখে করিয়! বিশুদ্ধ-পন্পে উপস্থিত হইবেন । 

বিশুদ্ধ-পল্পে আসিলে, তাহা হইতে এই পদ্মন্থ সমস্ত দেৰ-দেৰী, 
মাতৃকাবর্ণ। সপ্তন্বর ও অমৃতাদি হৃষ্ট হইয়! যথাস্থানে সংস্থিত হইবে । 
তখন কুগুলিনী নিয়ের মুখ দ্বারা বামাবর্তে বিশুদ্ধ পদ্মের ষোড়শ দলে 
তালে তালে যোলবার জপ করিবেন। হং-বীজ হইতে আকাশ-মগুল 
সৃষ্টি হইবে। তাহা হুইতে “যং” এই বায়ু-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে 
করিয়া! কুগুলিনী অনাহত-পন্পে আসমিবেন॥ 

অনাহত-পদ্মে উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে এই পদ্মস্থিত সমস্ত দেব- 
দেনী, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়! যথাস্থানে অবস্কিতি করিবে। 
তখন কুগুলিনী নিয়ের মুখ দ্বারা বামাবর্তে অনাহুত-পন্পের দ্বাদশ দলে 
তালে তালে বারো! বার জপু করিবেন । যং-বীজ্জ হইতে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি 
হইবে। তাহা হইতে “রং” এই *বহ্ছি-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে 
করিয়া কুণুলিনী মণিপুর-পন্পে উপস্থিত হইবেন 
__ মণিপুর-পন্পে আসিলে, তাহা হইতে এই পদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, 
মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংশ্থিত হইবে। তথন 
কুগুলিনী নিম্নের মুখ দ্বার! বামাবর্তে মণিপুর-পল্নের দশ দলে তালে তালে 
দশবার জপ করিবেন। রং-বীজ হইতে িগ্রিমগল সৃষ্টি হইবে। তাছ! 
ভটতে “ৰং” এই বরুণ-বীজ উৎপন্ন হইলে, তাহ! মুখে করিয়া কুওলিনী 
স্বাধিষ্ঠান-পল্লে উপস্থিত তইবেন |, 

'স্বাধিষ্ঠান-পদ্নে আসিলে, তাহা RE এই প পদ্মস্তিত সমুদয় দেব-দেবী, 


তান্ত্রিক-গুরু ১৫৩ 


উপ সাপ পি পাস পা পপ সক শপ 


মাতাকা বর্ণ ও বৃত্তিুগি স্থষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। তখন 
কৃগুলিনী নিম্নের মুখ দ্বারা বামাবর্তে স্বাধিষ্ঠান-পল্লের যড় দলে তালে তালে 
ছয়বার জপ স্থরিবেন। বং-বীজ হইতে জলরাশি সৃষ্টি হইবে । তাহা 
হইতে “লং” এই পৃথ্ণী-বীঞ্জ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া কুগুলিনী 
মূলাধারে আসিবেন । 


মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত 5ইলে, তাহা হইতে এই পল্স্থ ' সমন্ত 
দেবণ্দেবী, মাতৃকাব্ণ ও বৃত্তিগুলি সৃষ্ট হইয়া! যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে । 
তখন কুগুলিণী নিয়ের মুখ দ্বারা বামাবর্তে মূলাধার-পদ্মের চতুপ্দলে তালে 
তালে চারিবার জপ করিবেন। লং-বীজ হইতে পৃথ্বীমওল সৃষ্টি উবে । 
তখন কুগুলিনী অপর মুখ দ্বারা ব্রদ্দ্ধার রোধ করতঃ স্থখে নিদ্রিতা তইয়! 
নিয়েব মুখ দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। জীব পুনর্ব্বার 
ভ্রান্তি ও মায়ামোহৈ সংমুগ্ধ হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান করিবে । 

এই প্রণালী কুম্ভক যোগে ভাবনা দ্বারা করিতে হয়। কেবল জপের 
পময় মনে মনে সেছু সংযুক্ত ইষ্ট-মন্ত্র মনে মনে যথানিয়মে উচ্চারণ করিতে 
হয । কুগুলিনী সর্ধস্বরূপিণী, স্থতরাং তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে সকলেরই 
চেষ্টা করা উঠিৎ। কুল-কুগুলিনী সকল দেহে সকলের মূলরূপে মুলাধারে 
অনস্থিতি করিতেছেন । যথা-_- 


মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহকারে সদাশিবঃ | 


অতএব শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌব, গাণপঅ. বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পার্শি, 
শিখ, মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদাযভূক্ত সাধকগণ উপরোক্ত নিয়ে 
কগুলিনীর সাহায্য জপ করিতে পারিবে। যোনিমুদ্রা যোগে জপ, সকল 
জপ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহার অনুষ্ঠান মাত্রেই সাধক এমন কোন বিষয় নাই, 
যাহাতে সিদ্ধি লাভ না করিতে পারে। যথা-- 


১৫৪ সাধন-কম্প 


সপ পপ পপ পতি পট int a পিউ পপ পপ পপ পপ পা সপ ttuntiataatnat ttt ttnatnstiunttnmnctneanitintnatnatoatund 


যোনিমুদ্রা পরা গোপ্য। দেবানামপি ছুল্লভি। ৷ 
সকৃত্ত লাভাৎ সংলিদ্ধঃ সমাধিস্থঃ স এব হি ॥ 
গোরক্ষ সংহিতা । 
এই যোনিমুদ্রী অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও উহ! লাভ করিতে 
পারেন না। এই মুদ্রার অনুষ্ঠানে lie সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে 
পার! যায়। কেন ন1-- 
যোনিমুদ্রাং সমাসাগ্য স্বয়ং EE ভবেৎ । 
লও বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥ 
আনন্দময়ঃ সংভূত্ব! এক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ । 


অহং ব্রদ্ষেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ 
ঘেরগু সংহিতা | 


যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাধক সেই পরমাত্মাতে আপনাকে 
শক্তিময় ভাবনা করিবে ।-_অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিরূপ গৌরী বা রাধা 
এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপ শিব বা শ্রীকষ্চ চিত্ত করিবে, তাহা! হইলে 
প্রক্কাতপুরুষ বা তদাত্মক ব্ৰহ্মজ্ঞান হইবে । তখন স্ত্রী পুরুষবৎ আপনার 
সহিত পরমাত্মার শঙ্গার-রস-পূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা 
করিবে । "এইরূপ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া 
পরমরক্ষের সহিত অভেদরূপে মিলিত হইয়াছি, এরূপ জ্ঞান জন্মিবে। 
তাহ৷ হইলে “আমিই রুদ্ধ” এইরূপ অঙৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া! প্রব্রদ্ধ 
চিত্ত লীন হুইয়। য।ইবে। অবশ্য ক্রমাভ্যাসে এই মুড" বন্ধন ও জপের 
গ্রণলী শিক্ষা হইবে। 


তান্দ্িক-গুরু ১৫৫ 


অক্প। জপের প্রণালী 


মূলাধার-পদ্ম ও স্বয়ন্তব.লিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে টিত্রাণী-নাড়ী-মধ্যধিতা 
রুহ্গনাড়ীর মুখও অধোনাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি 
কুলকুণ্ডলিনী-শন্তি এক মুখ এ ব্রহ্জাববরে রাখিয়৷ ব্রন্ষদ্ধার রোধ করতঃ 
নিদ্রা যাইতেছেন ; অন্য মুখ দগ্খাত ভূজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখ দ্বারা 
স্বাস-প্রশ্থীন হইতেছে । তাহাই জীবের নিঃস্বাস-প্রশ্বাস । শ্বাস-বায়ুর 
নির্গমনকালে হংকার ও গ্রহণ সময়ে সকার উচ্চারিত হয়। যথা 


ংকারে! নির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে ॥ 
ল্ববোদয় শান্ত | 


স্থাস পরিত্যাগ করিয়া হদি গ্রহণ না করা গেল, তবে তাহাতেই মৃত্যু 
তইতে পাবে, অতএব হং শিঘ-দ্বরূপ বা মৃত্যু । সঃকারে গ্রহণ, হঁহাই 
শক্তি স্বরূপ! এই দুয়ের বিসংবাদে জীবন রক্ষা হয়। অতএব এই 
শ্বাস গ্রশ্থীসই জীবের জীবত্ব। 


সোঙহুং ই*সঃ গদেনৈৰ জীবো জপতি সর্বদা ॥ 
হংস-উপনিষৎ । 


হংস বিপরীত “লোহইং” জীব সর্বদা জপ করিতেছে। এই হ'স 
শব্যকেই অজপামন্ত্র বলে। জপের মধ্যে অজপ! জপ শ্রেষ্ট সাধন! । 
সাধক এই জপের প্রণালী অবলঞ্ধন * করতঃ ন্বতঃউদ্ধিত অশ্রতপূর্ব্ব 
অলোকসামান্ত ‘হংস’ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ 


১৫৬ সাধন-কল্ল 


পিপি সি এ স্টপ স্পস্ট পা পাপা ৮ ৯ পি সি 


করিতে পারিবে । অঙ্রপা মন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধকের সোহহং 
--অথ”ৎ আমিই ব্ৰহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস 
এট অজপা জপ হয় । যথা 


একহিংশতি-সহত্রষট শতাধিকমীম্বরি । 

জপতে প্রত্যহ প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্‌ । 

বিন! জপেন দেবেশি জপো ভবতি মক্জিণঃ | 

অজপেয়ং ততঃ প্রে,স্তা ভবপাশ-নিকুন্তনী ॥ 
শাক্তানন্দ তরঙ্সিণী । 


যতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, ততবার “হংস” এই পরম মন্ত্র অজপা-জপ 
তয়, এবং প্রত্যেক মন্গষ্ের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০ বার নিঃশ্বাস 
বহির্থত ও প্রশ্বাস অন্তঃ প্রবিষ্ট হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ। 
প্রতোক জীবের হাদদে এই হংস মন্ত্র জপ হইতেছে । ভংস--হং ভিভর 
হতে শতের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়! প্রকৃতির 
পরিপুষ্ট সংসাধিত করিয়া দিতেছে, আর সঃ বাহিরের রূপ. রস, গন্ধ, 
পন্দ স্পর্শ ভিতরে টানিয়া লইয়া! সতেব সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে । 
ভং শিব বা পুরুষ --সঃ শক্তি বা প্রক্কতি। হ"স শ্ব'স-প্রশ্বাপের বা পুরুষ- 
প্রক্কতির মিলন, সুতরাং হংসট জীবাত্ম' । মুলাধার হইতে হংস শব 
উত্থিত হইয়া জীবাধার, অনাত-পদ্মে ধ্বনিত হয়। বায়ু দারা চালিত 
হইয়া অনাহত হইতে হংস নাসিক দিয়! শ্বাস-গশ্বাসরূপে বভির্গত 
হইতেছে । অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংস ধ্বনি উত্থিত হইতেছে । 
তংল-নীজ জীবদেহের আত্ম।” এই ছংস ধ্বনি সামানা চেষ্টায় সাধকের 
কর্ণগোচন হয়। মানবের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বিহয়-বিম়্ মন তাহা 


তান্ত্রিক-গুরু ১৫৭ 


৬ পোপ লি পাশ শী শা শিক সি ক স্পস্ট পনি অন্ত Wer 


পাপী তলা স্পা পপ পট সপ উন কি পাপ আপনা 


উপলব্ধি কারতে পারে না। সদ্গুরুর রুপায় ইহ! জানিতে পারিলে 
আব মালা ঝোলা লইয়! বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না । 

এই অজপা-জপ মোক্ষদীয়ী '" স্থৃতবাং তাহার সহিত গুরুদত্ব টট্টচন্ 
অথবা অন্য যে কোন মন্ত্র জপ কবিলে, অচিরে সাধকের মস্ত্রসিদ্ধি হইয়া 
থাকে। অন্ঞপা জপেষ প্রণালী এইরূপ = 

প্রথমতঃ সাধক মনঃসংযম পূর্বক কুশাসনে বা কম্বলাসনে, আপন 
আপন অভান্ত ষে কোন আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া ব্রহ্গরদ্ধে, 
শত?লকমলে গুরুর ধ্যান ও প্রণাম করিবে। তানন্তর আপন আপন 
গটলান্পষায়ী অঙ্গন্তাস, কৰন্তাস ও পাণায়াম করিয়া কিন্বা পূর্বোক্ত 
প্রণালী ক্রমে যোনিমুদ্রী অবলম্বন করিয়া কুওলিনী শক্তিকে উদ্বোধিতা 
করিবে । কুগুলিনী উদ্বোধিতা ন! হইলে জপ পুজা সমন্তই বৃথা । 
যথা - 


মূলপন্ধে কুগ্ুলিনী ধাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। 
তাবৎ কিঞ্চিম লিধ্যেত মন্ত্যন্ত্ররচ্চনাদিকং ॥ 
জাগর্তি ঘদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যলঞ্চয়ৈঃ। 
তৎপ্রদাদমায়াতি মন্ত্ুযস্ত্রার্চনাদিকম্‌ ॥ 
গোঁতমীয় তন্ত্র । 


মৃলাধারস্থিত কুগুলিনী শক্তি যাবৎ জাগরিত! না হইবেন, তাবৎকাল 
মন্ত্র জপ ও বস্তিতে পূজার্চন| রিফল। যদি বুপুখ্য প্রভানে সেই 
শক্তিদেবী জাগরিত। হয়েন তবে 'মন্ত্রজলাদির ফলও সিদ্ধি হুইবে। 


১৫৮ সাধক 


পাম্প সি পপ সা লতা ৯৮৯ ০৯ তা রদ পপ পশম 


নু তবাং যো নিঘুদ্রা বন্ধন করিয়! অজপা জপের অনুষ্ঠান করিবে। * কেন 
না তাহাতে বওালনী দেবী উদ্বোধিতা ও উৰ্ধ গঞনোনুখী হয়েন। 

মূলাধার-পন্নের অন্তর্গত বে শ্বয়ভু লিঙ্গ আছেন, কুগুলিনী সাদ্ধ 
ভ্রিবয়াকারে সেই স্বপুভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। 
যোনিমুদ্রা যোগে মূলাধার আকুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে কুগুলিনী 
শক্তি জাগরিত! এবং মহ।তেঞ্জোময়ী হইর! উদ্ধ গমনোগুখী হইয়। অপেক্ষা 
করিতেছেন। এই সময়ে আপন মস্্াক্ষরগুালকে কুগুণ্পানীর শরীরে 
গ্রথত --অর্থাৎ কুগুলিনীরূপ সুত্রে মনত্রাক্ষরগুলিকে মাঁণর সভায় গ্রথিত 
চিন্তা করিতে ছইবে। অতঃপর সাধক মনে মনে ইষ্মন্্র উচ্চারণপূর্কাক 
নিঃশ্বাসের তালে তালে- অর্থাৎ পূরক কালে চিন্তাদ্বারী /& কুগুলিনী 
শক্তিকে উত্থাপিত করতঃ সশ্রার কমল-কর্ণিকার মধ্যবর্তি পরমানন্দময় 
পবমাত্মায় সহিত এঁকাত্ম্য পাওয়াইবে এবং রেচন কালে ওঁ শক্তিকে 
যথাস্থানে আনয়ন করিবে। বলা বাহুল্য রেচনকালে আর মন্ত্র উচ্চারণের 
প্রয়োজন নাই। 

এইরূপ নিঃশ্বাসের তালে তালে যথাশক্তি মন্ত্র-জপ কবিয়া নিশ্বাস 
য়োধ করতঃ ভাবনা দ্বারা কুগুলিনীকে একবার সহস্ারে লইয়া যাইবে 
এবং তৎক্ষণাৎ যুলাধারে আনিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে 
সুযুয়া পথে বিছবাতেব ন্যায় দীর্ঘাকার তেজ লক্ষিত হইবে । 

প্রতাহ এইরূপ নিয়মে জপ করিলে, সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারিবে, সন্দেহ নাই। স্তাসাদি না করিয়াও সাধক দিবারাত্র শয়নে, 
গমনে, ভোজনে এবং'সংসারের কাজ করিতে করিতে অঞ্জগার সঙ্গে ইষ্ট, 
EE SORT «MERE OEE ররর 

* মত্প্রণীত “যোগার” গ্রন্থে কুগলিনী চৈতন্তের বহুবিধ সহজ 
ও দুখ সাধ্য কৌশল লিধিত হঃয়াছে1 


তান্ত্রক-গুরু ১৫১ 


রাবি পর জা পো লি UF CE ON পি সি, শা ছি ছি IP পা পা PN পিছ বান ০৬ জাত কো পা I GP এ IPS লা OP UPC এ কা সি লা ne কা পা লী পট দিত ০৯ 


মন্ব জপ করিতে পরিবে। জীবাত্মার দেহত্যাগের পূর্ব মুহুর্ত পথ্যন্ত 
এই অঞ্পপ! পরম-মন্ত্র জপ হইয়া থাকে । অতএব মৃত্যুসময়ে জ্ঞানপুর্ববক 
“সঃ এর সহিত ই মন্ত্র যোগ করিয়া শেষ হং এর সহিত দেহত্যাগ করিতে 
পারলে শিবরূপে ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥। 


শ্ৃশান ও চিত! সাধন । 


দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধক নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিতে 
কবিতে ক্রমশঃ বখন দ্রঢ়িষ্ট ও কর্শিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তখন কাম্য-কম্মের 
অনুষ্ঠান করিবে! সাধনার উচ্চ উচ্চ স্তরে 'অধিরোহণ করিতে ₹ইলে 
তান্ত্রিক-গুঁকর নিকট অধিকারানুরূপ সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হয়। নতুবা 
সাধনান্থুরূপ ফল পাওয়। কঠিন। কলিকালে তন্ত্রোন্ত কাম্য-কণ্মগু লর 
মধ্যে বীরসাধন শ্রেষ্ট ও সদ্য; :ফলপ্রদ। তন্মধো যোগিনী, ভৈরব, 
ৰেতাল, চিতা ও শব-সাধন সর্বোৎকৃষ্ট আমরা এই করে অবিষ্া 
বা, উপবিগ্তার সাধনা-প্রণালী বিবৃত করিব ন|। মহাবিদ্কা সাধনাই 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । অতএব শ্রশান ও চিতা-সাধন এবং শব- 
সাধনার প্রণালীই আমর! এক্ষণে লিপিবন্ধ করিব। পূর্ণাভিষেক ও ক্রম- 
দীক্ষা-গ্রহণ করিয়। বীর-সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। 

যাহারা মহাবলশালী, মহাবুদ্ধিমান, মহাসাহসী, সরলচিত্র, দয়াশীল, 
সর্বপ্রাণীর ছিতকার্যে অমুরক্ত, তাহারাই এই কার্ধোর যথার্্ উপযুক্ত 
পাত্র । এই সাধনকালে সাধক বেঞ্ছনরূপে*ভীত হুইবে না, হান্ত পরিহাস 


১৬৩ সাধন-কল্প 


পরিত্যাগ কারবে এবং কোন দিকে অবলোকন না করিয়া একাগ্ৰচিত্তে 
সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। 


অক্টম্যাঞ্চ চতুৰ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি । 
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েছীর সাধনং | 


কষ্ণপক্ষের কিন্বা শুরূপক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দশী তিথিতে বীর-সাধন 
কবিতে পার! যায়, তবে কৃষ্ণপক্ষ প্রশন্ত। সাধক সার্ঘগ্রচর রাত্রি গতা 
তইলে শ্মশানে গমন পূর্বক নির্দিষ্ট চিতায় মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া স্বীয় 
ভিতসাধনার্থ সাধনার অন্ুষ্ঠঠন করিবে । সামিষার, গুড়, ছাগ, সুরা, 
পায়স, পিষ্টক, নানাবিধ ফল, নৈবেছ এবং শ্ব স্ব দেধতার পূজাবিহিত 
দ্রব্য এই সকল পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া সাধক এই সকল দ্রব্য প্রাশাম স্থানে 
আনয়ন করিয়া নির্ভয় চিত্তে সমান-গুধশালী অন্ত্রধারী বন্ধুণর্গের সহিত 
সাধনারভ্ত করিবে। বলিংদ্রব্য সপ্ত পাত্রে রাখিয়া তাহার চারি পাত্র 
চারিদিকে এবং মধ্যে তিন পাত্র স্থাপন করিয়! মন্ত্র পাঠ পূর্বক নিবেদন 
করিবে। গুরু, ভ্রাতা অথবা! স্থব্রত ব্রাঙ্ষণকে আত্মরক্ষার্থ দূরে উপবেশিত 
করিয়া রাখিবে। 


‘স্কৃত৷ চিতা গ্রান্যা নতু সংস্কার-সংস্কৃতা। 


চণ্ডলাদিযু সংপ্রাপ্তা কেবলং শীদ্র-সিদ্ধিদা ॥ 
, তন্্রসার । 


সাধন কার্যে অসংস্কত! চিতাই গ্রাহণীয়া, সংস্কৃত! অথাৎ জলসেকাদি 
সায়! পরিষ্কৃত' চিভাতে সাধন করিবে না। চণ্ডালাদির চিন্তাতে শীপ্র ফণ- 
লাভত হয়।. 


তান্ত্িক-গুরঃ ১৬১ 
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বীর নাধনাধিকারা বাক্তি শাস্ত্ে'ক্ত বিধানে চিত! নির্দের্শ পূর্বাক অশ্ধ্য 

স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন এবং তৎপরে, “ওঁ অদ্তেত্যাদি অমুক-গৌত্র 
শ্রীণমুক-দেবশর্শ। অমুক-মন্ত্রসিদ্ধিকামঃ শ্বাশান-সাঁধনমহং করিষ্যে” এই 
মন্ত্রে সংকল্প করিবে । ভদনস্তর সাধক বস্তালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ ভূষণে 
{ভূষিত হইয়া পূর্ববাভিমুখে উপবেশমপূর্ববক ফট কারাস্ত মূল মঞ্ত্রে চিতাস্থান 
প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে গুরুর পাদপন্স ধ্যান করিয়া গণেশ, বটুক, 
যোগিনী ও মাতৃকাগণের পুজা কাঁরবে। অতঃপর “ফট এই মন্ত্রে 
আত্মরক্ষা করিয়া 


যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ তয়ানকাঃ । 
পিশাচাঃ সিদ্ধয়ে যক্ষা গন্ধৰ্ববাপ্পরসাং গণাঃ ॥ 
ষোগিন্তো মাতরে! ভূতাঃ সর্ববাশ্চ খেচরা স্রিয়ঃ । 
সিদ্ধিদান্তা ভব্ত্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥ 


এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়' তিন তঞ্জলি পুষ্প প্রদান করিবে। অনন্তর 
পূর্বদিকে “গু হঁ, শ্মশানাধিপ ইমং সামিযান্ন-বলিং গৃহ গৃত্ব গৃহাপর গৃহথাপর 
বিঘ্র-নিৰারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা!” এই মন্ত্রে স্মশানাধিপতির 
পুজা ও বলি প্রদ্ধান করিবে । দক্ষিণদিকে “ওঁ হী ভৈরব ভয়ানক ইমং 
সামিষান়..০০০০---- স্বাহা” (ইমং মামিমান্ন হইতে স্বাহা পৰ্য্যন্ত পূর্বববৎ ) 
এই মন্ত্রে ভৈরবের পুজা ও .বলি, পশ্চিমদিকে, ওঁ ই, কালভৈরব শ্মশা- 
নাধিপ ইমং সামিষানু+*--*"-'-'""*" বাহ!” এ এই ময়ে কালতৈরবের পুন্ধা 
ও বলি এবং উত্তর রিকে “ও হই, মহাকাল শ্মশানাঁধিপ ইমং সামিযানন 
১.০, শ্বাহ” এই মন্ত্রে মন্াকালেয় পুজা ও বলিং 
প্রদান করিবে। 'পুমস্ত্ধ ভিনঁটী বলি চিতা মধ্যে “ওঁ কাল-রাজ্ি মহা- . 
ফালি কালিকে খোর-নিস্বনে। পৃহাণেমং বলিং মাতর্দেহি সিদ্ধি মঙুত্তমাং’' 


তা! ১২. 


১৬২ সাধন-কল্প 


এই মন্ত্রে একটা বলি কালিক। দেবীকে, “ওঁ ই. ভূতনাথ শ্মশানাধিপ ইমং 
সামিষারং***.. ********* স্বাহা” এই মন্ত্রে দ্বিতীয়টা ভূতনাথকে এবং “ং 
ই. সর্বগণনাথ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ং****-**** স্বাহা” এই মন্ত্রে তৃতীয়ট 
গণনাথকে প্রদান করিবে । এইরপে ধলি প্রদান করিয়া পঞ্চগব্য ও জঃ 
দ্বারা শশানস্থ অস্থ্যাদি প্রক্ষালিত করিয়া তদুপরি পীতবস্ত্র বিশ্তাসপূর্ববব 
বটপত্রে কিবা ভূর্জপত্রে পীঠমন্ত লিখিয়া পীতবস্ত্রোপরি স্থাপন করিবে 
তদুপরি ব্যাপ্রচম্মাদির আসন আন্তৃত করিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বব 
ছি, হু হীং ত্রীং কালিকে ঘোরদ্রংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান 
দারয় হন হন শবশরীরে মহাবিস্ং ছেদয় ছেদয় শ্বাহ! ই, ফট, এই বীরার্্দন 
মন্ত্রে পুর্বাদি দশদিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে দশদিক্‌ রক্ষ 
করিয়! তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া! সাধন করিলে কোন বিস্ব বাধা হইতে 
পারে না। 

সাধন সময়ে যদি সাধক কোনরূপ ভয়ে কাতর হয়, তৎক্ষণাৎ সুহৃছণ 
তাহার ভয় নিবারণ করিবে। সুন্ধদগণ সর্বদা এইরূপ সতর্ক থাকিবে 
যেন কোন প্রকারে সাধক ভয়-বিহবল ন! হয়। যদি সাধক অসহ্য ভে 
অতি বিহ্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বস্তু দ্বার সাধকের চক্ষু ও কর্ণ বন্ধন 
করিয়া দেওয়া কর্তব্য । কারণ ছে যেন কিছু দেখিতে বা শুনিতে না পায়। 

তদনস্তর কর্পূর-মিশ্রিত শ্বেত আকন্দ ও শ্বেত বেড়েণার তুলাত্বার! বর্দি 
প্রস্তুত “করিয়া প্রদীপ প্রজ্জালন পূর্বক সেই স্থানে রাখিবে। পরে “€ 
দেব্্ত্রেতেণ নমঃ” এই মন্ত্রে অস্ত্র পুজা করিয়! সাধক স্বীয় অধোভাগে এ 
প্জ্ছলিত প্রদীপ প্রোথিত করিয়া রাখিবে। কিন্ত 


হতে তন্মিন্‌ মহাদ্ীপে বিছৈশ্চ পদ্িভূয়তে। 
তন্ত্রসার । 


তান্ত্রিক-গুরু ১৬৩ 


খর প্রদীপ নির্ধাপিন হইলে সাধনায় নানাবিস্র উপস্থিত হইতে 
পারে। 

তৎপরে আপন আপন কল্লোক্ত বিধানে স্থাসসমূহ ও ভূতগুদ্ধ্যাদি 
করিয়া ইষ্টদেবতার পুজ! সমাপনপূর্ববক ‘‘ও অগ্থেত্যাদি অমুব-গোত্রঃ 
শ্রীঅমুক-দেবশন্্মী অমুক-মন্্রসিদ্ধিঃ-কামঃ অমুক-মন্ন্তামুক-সংখা-জপমতং 
করিষ্যে” এই মন্ত্রে সংকল্প করিবে । অন্তর স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যান 
করিয়া মন্ত্র জ পআরম্ভ করিবে । জপের বিধান এইরূপ 


একাক্ষরী যদি ভবেদ, দিক. সহত্রং ততো জপেৎ । 

দ্ব্যক্ষরেংফ্টসহঅ্রং স্তান্ত্যক্ষরে চাযুতার্ধকম,॥ 

অতঃপরস্ত মন্ত্রন্ঞে গজাস্তকসহজ্কং। 

নিশায়াং বা সমারভ্য উদয়ান্তং সমাচরেৎ ॥ 
তন্ত্রসার। 


সাধকের মন্ত্র একাক্ষরী হইলে দশ হাজার, দ্বি-অক্ষরী হইলে আট 
হাজার, তিন অঙক্ষরী হইলে পাঁচ হাজার এবং চতুরক্ষরী বা ততোধিক 
অক্ষরী মন্ত্র হইলে অষ্টোত্বর সহল্র সংখ্যার জপ করিতে হইবে । নিশা 
সময়ে আরম্ভ করিয়া! হৃর্যোদয় পথ্যস্ত জপ করা বর্তব্য। যদি অর্ধরাত্ত 
পর্য্যন্ত জপ করিলেও কিছু দেখিতে ন! পায়, তবে “গু দুর্গে দুর্গে রক্ষণি 
স্বাহা”” এই জয়-দুর্গ। মন্ত্রে সর্যপ এবং-- 


“ও তিলোইসি সোমদৈবত্যা গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ । 
পিতু ণাং স্বৰ্গদাতা ত্বং মর্তযানাং মম রক্ষক: | 
১ ভূত প্ৰেত-পিণাচানাং বিগ্নেু শাস্তিকায়কঃ 1” 


রা. 
১৬৪ সাধন-কল্প 


সপ্ত পি পপ 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল ঈশানাদি চতুষ্ধোণে নিক্ষেপ করিতে 
. হইবে। তৎপরে পূর্কোপবেশন স্থান হইতে সপ্তপদ গমন করিয়া সেই 
স্থানে উপবেশন পূর্বক পুনর্ব্বার ইঞ্টদেবতার পূজা করিয়া জপ করিবে। 
যদি জপ করিতে করিতে কেহ আসিয়!' “বর গ্রহণ কর’ এই কথ! বলে, 
তখন দেবতাকে প্রতিজ্ঞাবন্ধা করিয়া অভিলষিত বর গ্রহণ করিবে। 
জপের আদিতে, জপমধ্যে ও জপান্তে বলি প্রদান করিবে। জপের আদি, 
মধ্য অথবা অস্ত সময়ে দেবী যখন বলি প্রার্থনা! করিবেন, তখনই মহিষ 
কিন্বা ছাগ বলি প্রদান করিবে। যবপিষ্ট দ্বারা মহিষ কিন্বা ছাগল 
প্রস্তুত করিয়া বলি দেওয়! কর্তব্য। যখন দেবী নর কিন্বা হস্তী বলি 
প্রার্থন! করিবেন, তখন ““দিনাস্তরে বলি প্রদান করিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়! স্বগৃহে গমন করিবে। পরদিবন ধান্তপিষ্ট বা যবপিষ্ট দ্বার! নর 
ও হস্তী প্রস্তুত করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্রে খড়া দ্বারা ছেদন করিবে | যোগিনী 
হৃদয়ে লিখিত আছে যে, জপাস্তে উত্তরূপে বলিপ্রদ্দান করিয়া বরগ্রহণ- 
পূর্বক সুহৃদ্বৰ্গের সহিত হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে গমন করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে 
গুরু, গুরুপুত্র অথব! গুরুপত্বীকে দক্ষিণা প্রদান করিবে । যথা 


সমাপ্য সাধনং দেবি দক্ষিণাং বিভবাবধিং | 
গুরবে গুরুপুন্রায় তৎপত্বৈয বা নিব্দেয়েৎ.॥ 


তান্রিক-গুরু ১৬৫ 


শব-সাধন 
(৯0৬27 
তন্ত্রের নামে যাহারা ভ্র-কুঞ্চিত করিয়া থাকে, তাহার! একবার তন্ত্রশাস্ত্ 
পর্যালোচনা! করিলে, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে এবং বিস্মিত ও স্তম্ভিত 
ইয়া সসম্মানে নমস্কার করিবে। সাধনার এরূপ প্রক্ষ্ট পন্থা এবং সাধকের 
কচিভেদে স্বভাঁবানুযারী সাধন-পন্থা আর কোন শান্তর প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। কলির অল্লাযু ন্রীবগণ যাহাতে অতি অল্প সময়ে সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে, তন্ত্র সে বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অধিকারী হইতে 
পাধিলে সাধক গএ্রক রাত্রিতেষট বরহ্মবিষ্যা সিদ্ধি করিতে পারে। বীর-সাধন 
তাহার দৃষ্টান্ত । মেহারের সর্ব্ববি্যা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর একরাত্রি মাত্র শব-সাধন! 
করিয়! ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । আমরা নিম্নে সেই শব-সাধ. 
নার প্রণালী বিবৃত করিলাম। 
বীর-সাধনাধিকারী সাধক শ্ন্তগুহ, নদীতট, পর্বত, নির্জন. প্রদেশ, 
বিন্বমূল অর্থবা শ্মশান সমীপন্থ বন-প্রদেশে শব সাধন করিবে । শাস্ত্রোক্ত 
বিহিত দিনে শব-সাধন কর্তধ্য । যপা 
অস্টম্যাঞ্চ "তুর্দিশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি । 


তৌমবারে তমিআ্ায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্‌॥ 
ভাবচুড়ামণি। 
কৃষ্ণ কিন্বা শুরু পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলবারের 
রাত্রিকালে উক্ত সাধন করিলে সাধক ০উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। 
্ব-সাধনার কৃষ্ণপক্ষই বিশেষণ প্রশস্ত । সাধক পূর্কেই বিহিত শব সংগ্রহ 
করিগ্না রাখিবে। বিহিত শব বথ..- 


১৬৬ সাধন-কল্ল 


যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খুড়গসবিদ্ধং জলে স্ৃতম.। 
বজ্বিদ্ধং সর্পনষ্টৎ চাগালঞ্চাভিভূতকম. ॥ 
তরুণং স্থন্দরং শুরং রণে নফ্টং সমুজ্বলম. | 
পলায়নবিশৃন্তাস্ত সম্মুখরণবতিনম, ॥ 
ভাবচূড়ামণি। 
যে ব্যক্তি যষ্টি, শূল ও খঙ্জাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, জলে 
পতিত হইয়া মরিয়্াছে, বজ্জাঘাতে কিন্বা! সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, 
এইরূপ চগ্ডালজাত্তীয় মৃতদেছকে এই কার্ধ্যে শব করিবে। বীরসাধন 
কাৰ্য্যে মনুয্যের মৃতদেহই প্রশস্ত? অন্তান্ত ক্ষুদ্রশব সাধারণ কর্ম সিদ্ধ্র্থে 
নিয়োজিত হইতে পারে। ব্রাহ্মণের শবও এই কার্ধ্যে পরিত্যাগ করিবে। 
যে ব্যক্তি পলায়ন না করিয়া সন্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে 


তাহার দেহও শবসাধন কার্যে প্রশস্ত। এইরূপ শব তরুণবয়স্ক ও 
সুন্দরাঙ্গ হওয়। আবশ্যক । শব এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত না হইলে পরিত্যাগ 


করিবে। যথা 


স্ত্রীবশ্যং পতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জং হি তুবরং 
অব্যক্তলিঙ্গং কুণ্ঠিং বা বৃদ্ধভিমং শক' হরে । 
ন হুর্ভিক্ষস্ৃতঞ্চাপি ন পর্য্যষিতমেব বা। 
স্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সর্ববথা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ 

ভৈরব তন্ত্র । 


বে ব্যক্তি স্ত্রীর বশীতূত, পতিত, অণ্পৃষ্য, ছর্নীতিযুক্ত, শশ্র-বিহীন। 
কলীব, কুষ্ঠযোগ্বাক্কান্ত অথবা বৃদ্ধ, সেই সকল' শব বর্জন করিবে। 


তান্ত্রিক-গুরু ১৬৭ 


দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির দ্রেছ শবসাধন কার্য্যে অগ্রাহ্য । সম্ভোমৃত শব বিহিত ; 
বাসি বা গলিত শব দ্বারা সাধন করিলে তাহাতে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় ন|। 
মৃতরাঃ. উক্ত প্রকায় শব এবং স্ত্রীলোকের মৃত দেহ এই কার্যে গ্রহণ 
করিবে না। কদাচ আত্মঘাতীর দেহ শব-সাধনে স্বীকার করিবে না। 
পূর্বোক্ত সুলক্ষণাক্রান্ত শব সংগ্রহ করিয়া সাধনার অনুষ্ঠান করিবে। 

সাধক মাযজক্ত বলির জন্য তিল, কুশ, সর্ষপ ও ধূপ-দীপাদি পূজাব 
উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক শবসাধনোপষোগী পূর্বোক্ত যে কোন 
স্থান মনোনীত করিয়া সেই স্থানে গমন করিবে । পরে সামান্তার্থ্য স্থাপন 
পূর্বক সাধক পূর্ববাভিমুখ হই! “ফট্‌” এই মন্ত্র পূর্বে আপন আপন 
বীজ্মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! যাগ স্থান অভ্যুক্ষুণ করিবে। অনস্তর পূর্বদিকে 
গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক এবং উত্তরে যোগিনীর অর্চনা করিয়! 
ভূমিতে “'হু' হা হ্বীং হীং কালিকে ঘোরদংষ্টরে প্রচণ্ডে চওনায়িকে দানবান্‌ 
দাবয় হন হন শব শরীরে মহাবিত্বং ছেদয় ছেদ্রয় স্বাহা হু ফট?” এই 
বীরার্দন মন্ত্র লিখিয়া __ 


যে চাত্র সংগ্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ। 
পিশাচাঃ সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ববাগ্পধসাং গণাঃ ॥ 
যোগিন্ো মাতরো ভূতাঃ সর্বাশ্চ থেচরাঃ স্্িয়ঃ | 
সিদ্ধিদাস্তা ভবস্বত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ ॥ 


এই মন্ত্রে তিনবাব পৃষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়| প্রণাম করিবে। শুন- 
স্তর শ্বশান-সাঁধনার লিখিত ক্রমে পূর্বদিকে শ্মশানাধিপতি, দক্ষিণদিকে 
ভৈরব, পশ্চিমদিকে কালভৈরব এবং এউত্তরদিকে মহাকাল-ভৈরবের 
পূণ করিয়া বলি প্রদান ক ভাতঃপর “ও সহনারেে হু ফট্‌গ মন্ধে 
শিখাবন্ধন কৃরির! স্বন্বদরে. হস্ত সংস্থাপন পূর্বক “ও হী সুর ক্ষুর 


১৬৮ সাধন-কল্প 


স্পা পা অপি অল 


প্রশ্ষুর প্রশ্ডুর ঘোর ঘোরতর তন্রূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কঃ 
বন্‌ বন্‌ বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হু ফট”, এই সুদর্শন-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
“আত্মানং রক্ষ রক্ষ” বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে। তৎপরে আপন আপন 
কল্পোক্ত প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি ও বিবিধ নাস করিয়া “ও দুর্গে হর্গে রক্ষণ 
স্বাহা” এই জয়-ছূর্গ। মন্ত্রে চতুর্দিকে সর্ষপ বিক্ষেপ এবং “ওঁ তিলোইি 
সোমদৈবত্যে গোসবন্ত,প্তিকারকঃ। পিতৃণাং স্বর্গদাত| ত্বং মর্ত্যানাং 
মম রক্ষকঃ॥ ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিদ্বেষ শান্তিকারকঃ1” এই মস্ত 
তিলবিক্ষেপ পূর্বক সংগৃহীত শবের নিকট গমন করিবে । 

পরে শব সমীপে উপবেশন করিয়া “ও' ফট” এই মন্ত্রে শবোপবি 
অত্যুক্ষণ করতঃ “ও' হু' মৃতক্কায় নমঃ ফট এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদ্দানপুর্ববক শব স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। অনস্তর-- 


“ওঁ বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেস্বর । 
আনন্দ ভৈরবাকার দেবী-পর্ধন্ক-শঙ্কব। 
বীরোহহং ত্বাং প্রপগ্ামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকাচ্চনে 7” 


এই মন্ত্রে শবকে প্রণাম করিবে। তৎপরে "ওঁ হু মৃতকায় নমঃ” 
এই মন্ত্রে শব প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধি জলদ্বারা শবকে স্নান করাউয়া 
বনস্তুদ্বার শবশরীর মার্জন, ধৃপঘারা শোধন ও শবশরীর চন্দনদ্বার! 
অনুলিপ্ত করিবে, এই সময় শবশরীর বদি রক্তবর্ণ ধারণ করে, তাহ" 
হইলে সাধককে ভক্ষণ করে। যথা 


রক্তাক্তে। যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুল-সাধকং । 
| ভাবচুড়ামণি। 
অনন্তর শবের কটিদেশ' ধাবণ রিয়া পুজ্দা-স্থানে আন্ন করিতে 
হইবে।, পরনে কুশতারা শহ্যা-রচনা করিয়া *স্তাহার উপরে পূর্কাশিয! 


তান্ত্রিক-গুরু ১৬৯ 


করিয়। শব স্থাপন করিবে। অতঃপর শবমুখে জাতিকল, খদিরাদিযুক্ত 
তাছুল প্রদান করিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে । শবপৃষ্ঠ চন্্রনাদি 
দ্বারা অন্ভুলেপন করিয়া বাহুমূল হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত চতুরজ্্র মণ্ডল 
লিখিবে। চতুরআ্র মধ্যে অষ্টদলপন্ন ও চতুদ্রণর অঙ্কিত করিয়! পদ্ম মধ্যে 
“ও হী ফট’” এই মন্ত্রের সহিত আপন কল্পোক্ত পীঠ মন্ত্র লিখিতে হইবে। 
'অনস্তর তাহার উপরে কন্বলাঁদর আসন স্থাপন করিবে । পরে শবসমীপে 
গমন করিয়া শবের কটিদেশ ধারণ করিবে। ইহাতে শব যদি কোন 
প্রকার উপদ্রব করে, তবে তাহার গাত্রে নিষ্টাবন প্রদান করিবে । যথা 


গত্বা শবন্য লান্মিধ্যং ধারয়ে কটিদেশতঃ । 
যছ্াুপদ্রাবয়েত্তস/ দদ্যামিষ্ঠীবনং শবে ॥ 
ভাবচুড়ামণি । 
এইরূপ করিলে শব শীস্তভাব ধারণ করিবে । তখন পুনর্ধ্বাব 
প্রক্ষালন পূর্বক জপ'স্থানে আনয়ন করিতে হইবে। পরে জপ স্থানের 
দশদিকে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত অশ্বথাদি যজ্ঞকাষ্ঠ প্রোথিত করিয়! পৃর্ববাদি 
ক্রমে দশদিকপালের পুজা ও বলি প্রদান করিবে। পূজার ক্রম এইরূপ 
যথা; 
পূর্বাদি ক্রমে--“ওঁ লাং ইন্দ্রায় স্থরাধিপতয়ে এরাবতবাহনায় বজ,- 
চন্তায় শক্তিপার্ষদায় সপরিবারায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাগ্াদি উপচার দ্বাবা 
অর্চনা করিয়া “ও লাং ইন্সায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ গৃহ গুহাপর 
গৃহ্বাপয় বিপ্ু নিবারণং কৃতী মমসিছ্িঃ 'প্রবচ্ছ শ্বাছা এয মাষবাঁধঃ ইন্দ্রায় 
স্বাহা” এই মন্ত্রে সামিষান্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে। 


“ও রাং অগ্রয়ে জাহধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তি 
হস্তায় লাযুধায়* নমঃ” এই মন্ত্রে পান্ধাদি উপচারে অর্চনা করিয়। “গু রাং 


১৭৩ সাধব-কর 


স্পস্ট পপ 


তাগ্নয়ে তেজোহধিপতয়ে ইত্যাদি পুর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া! অপ্নয়ে স্বাহা” 
বলিয়া বলি প্রদান করিবে 

“ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহপ্তায় মহিযবাহনায় সপরিবারায় 
সাযুধার নমঃ” এই মন্ত্রে পান্ধাদি উপচার দ্বারা অর্চন| করিয়া! "ও মাং 
-যমাঁয় প্রেতাধিপতয়ে ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়! “যমায় স্বাহা” 
বলিয়া! বলি প্রদান করিবে। 

“ওঁ ক্ষাং নিখতিয়ে রক্ষোহধিপতয়ে অসিহন্তায় অশ্ববাহনায় সপরি- 
বারার সায়ুধায় নমঃ” এই মন্ত্রে পান্ভাদি উপচারে অর্চনা করিয়া “ওঁ ক্ষাং 
নিঞ্ধ তয়ে রক্ষোধিপতয়েস্ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া! নি য়ে স্বাহা” 
বলিয়া! বলি গ্রদান করিবে। 


“ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সপরিধারায় 
নমঃ” এই মন্ত্রে পান্ধাদি উপচারে অর্চন! করিয়। “ওঁ বাং বরুণায় জলা ধি- 
পতয়ে ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া “বরুণায় স্বাহা* বলিয়া বলি প্রদান 
করিবে। 


“€ঁ যাং বায়বে 'প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনার তঙ্কুশহস্তায় সপরি- 
বারায় সাধুধায় নমঃ, এই মন্ত্রে পান্ভাদি উপচারে অর্চনা, করিয়া “ওঁ যাং 
বায়বে প্রাণাধিপতে ইত্যা দিপুর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্বায়বে শ্বাহ!” বলিয়া! 
বলি প্রদান করিবে। ৫4 

“গু সাং কুবেরায় যক্ছাধিপতয়ে গদ্াহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় 
সাযুধায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি উপচারে অর্চনা করিয়া "ও সাং কুবে- 
রাক্ম ষক্ষাধিপতয়ে” ইত্যাদি পূর্ববৎ এন্ত্র পাঠ করিয়া “কুবেরাষ শ্বাহা” 
বলিয়া বলি প্রদ্ধান করিবে। 


পগ$হাং ঈশানার় তৃতাধিপতয়ে শৃলহস্তায় বৃষবাহন্থত্ন সপরিবারার 


তান্ত্িক-গুর ১৭১ 


স্টপ 


সায়ুধায় নমঃ* এই মন্ত্রে প্রাস্তাদি উপচারে অর্চনা করিয়া “ওঁ হাং 
ঈশানায় ভূভাধিপতয়ে” ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ হাং ঈশানায় 
স্বাহ!'’ বলিয়া বলি প্রদান করিবে। 


পু আং ব্ৰহ্ধণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহন্ডায় সপরিবারায় সাধুধায় 
নম: এই মন্ত্রে পাস্তাদি উপচারে অঙ্চনা করিয়া “ও আং ব্রহ্মণে প্রজাধি- 
পতয়ে” ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়! “ব্রহ্মণে স্বাহা” বলিয়া বলি প্রদান 
করিবে ।' 


“ওঁ হ্ৰীং অনস্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় 
সাঘুধায় নমঃ” এই শন্ত্রে পাগ্চাদদি উপচারে অর্চনা! করিয়া "ওঁ হ্ীং অনস্তায় 
নাগাধিপতয়ে” ইত্যাদি পূর্বববৎ মন্ত্রপাঠ করিয়া “অনস্তায় স্বাহা” বলিয়া 
বলি প্রদান করিবে। 

এইরূপে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিখতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, 
ব্রহ্মা ও অনস্ত এই দশদিকৃ পালের পূজা ও বলি প্রদান করিয়া “এষ 
মাষবলিঃ ও সর্বভূতেভ্যোঃ নমঃ এই মন্ত্রে সর্ববভূত-বলি 'প্রদান করিবে। 
তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃযষ্ট যোগিনী ও ভাঁকিনীগণকে বলি প্রদান 
করিতে হইবে। বলা বাহুল্য সামি অর দ্বারা সকল দেবতার বলি দিতে 
হইবে। 


অনন্তর সাধক আপনার নিকটে পুজাত্রব্যাদি ও কিঞ্চিৎ দুরে উপযুক্ত 
উত্তর-সাধককে সংস্থাপন করিয়া আদিতে মূলমন্ত্র, পরে প্হীং ফট 
শবাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে শবের অর্চনা করিবে। পরে স্্রীং ফট ”’ 
এই মন্ত্র উচ্চারপ-পূর্বাক অশ্বারোহণের মত শব-পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করিয়া 
স্বীর পাদতলে কতিপয় কৃ্/নিক্ষেদ করিবে এবং শবের কেশ প্রসারণ 
পুর্ব বুটিক বন্ধন করিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে প্রণাম করিবে । 


১৭২ সাধন-কল্প 


ওসি পি ৯ স্টিল এপস সপ টি সী 


পরে প্রাণায়াম ও করাঙগন্তাসাদি করিয়া! পূর্বোক্ত বীরার্দিন-মন্ত্রে দশদিকে 
লোষ্ট নিক্ষেপ করিবে 

অনস্তর “অদ্বেত্যাদি অমুক-গোত 2, শ্রীঅযুক-দেব-শর্্দা অমুক-দেবতায়।ঃ 
সন্দর্শন.কাঁনঃ অমুক-মন্ত্রস্তামুক-সংখ্যক-জপমহং করিষ্যে” এই মন্ত্রে সংকল্প 
করিয়। “হর আধার-শাক্ত-কমল।সনায় নমঃ” এই মন্ত্রে আপনের পুজা 
কবিবে। শবে আপনর পাম দকে অর্থা স্থাপন করিয়া শবের ঝুটিকাতে 
পীঠ পুজা করিবে। অনন্তব সাধক আপন ক্ষমতান্ুসারে ফোড়শোপচাব, 
দশোপচার কিন্বা পঞ্চোপচারে আপন ইষ্টদেবতার পৃঞ্জ করিয়৷ শবমুখে 
সুগন্ধি জলঘ্বার৷ দেখীর তর্পণ করিবে । 

অতঃপব সাধক শব হইতে উঠিয়া শব-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়! ‘ও 
বশো মে ভব দেবেশ মম বীবসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়-পরায়ণ” 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তংপরে পট্ট-সুত্র স্বান শবের চরণদ্বয় বন্ধন করিয়া 
মুণমন্ত্রে শনশরীব দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে । পরে- 


এমসি আসি 


‘ও মদ্বশো ভব দেবেশ বীয়সিদ্ধিরুতাম্পদ । 
ও' ভীম ভীরুভয়াভাবভবমোচন ভাবুক । 
ত্রাহি মাং দেকদেবেশ শবানামধিপাধিপ ॥” 


এই মন্ত্র পাঠ করিতে কবিতে শবের পাদমূলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। 
পরে শবোপৰি উপবেশন পূর্বক শবের হস্তদ্বয় উভপ্ন পার্শ্বে প্রসারিত 
কাব্য! দিয়া ততুপবি কুশ বিন্যাস করিবে,। সাধক সেই আস্কৃত কুশোপরি 
স্বীয় পাদঘ্বয় স্থাপন কবিয়! পুনর্কার তিনবার প্র(ণায়াম করিয়! শিরস্থিত 
গুরু-দ্বাদশ দল ( মতান্তরে শতদণ ) পল্পে গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে উষ্টদেবীকে 
চিন্তা করিতে করিতে ওষ্ঠবয়দংপুট করি১৬ শবপাধনোপযোগী বিহিত 
ম্তল! হারা ির্ভরচিতে মৌনী হইয়৷ সংকক্পানুসাক্জে জপ করিবে। 


তান্তিক-গুরু ১৭৩ 


পপি এ ফিরি 


সত লা লাস্ট স্পা পপ 


পূর্বোক্ত শ্রশান-সাধন ক্রমান্থুমারে মন্ত্রাক্ষরের সংখ্যান্থুযায়ী জপ সংখ্যা 
সংকল্প করিতে হয়। যথা_মন্ত্র একাক্ষরী হইলে দশ সহজ্র সংখ্যা 
সংকল্প করিয়া জপ করিতে হইবে ইত্যাদি শ্রশান-সাধনে লিখিত 
হইয়াছে। 


এইরূপ জপ করিলেও যদি অর্ধ বাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দৃষ্টিগোচর না হয়, 
তাহ। হইলে পুর্ব্বৎ সর্ষপ ও তিল বিকীরণ করিয়া অধিষ্ঠিত স্থ'ন হইতে 
সপ্যপদ গমন পূর্বক পুনর্বার জপ আরম্ভ করিবে। যদি জপকালে কোন 
প্রকার ভয় উপস্থিত হয় কিন্বা আকাশ হইতে যদি কেহ বলি প্রাথনা 
করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে»-- 


“যত প্রার্থর় বলিত্বেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম.। 
দিনাস্তরে চ দান্তামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥” 


অর্থাৎ --“দিনাস্তরে, তোমাকে কুঞ্জরাদি বলি প্রদান করিব; ভুমি 
কে এবং তোমার নাম কি? তাহ! আমার নিকট বল।” এই উত্তর 
প্রন্থন করিয়া পুনর্ব্বার নির্ভয়চিত্তে জপ করিতে থাকিবে । পরে যদ্দি 
মধুর বাক্যে, স্বীয় নাম বলে, তাহ! হইলে পুনর্ব্বার বলিবে, “ত্বং অমুক 
ইতি সত্যং কুরু” অর্থাৎ--তুমি আমাকে বর প্রদান করিবে, এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা কর।” এইরূপ 'গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক স্বীয় অভীষ্ট বর 
প্রার্থনা করিবে । আর যদি প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ না হয় কিন্বা বর প্রদান 
না করে, তবে একাগ্রচিত্তে পুনর্ধবার জপ আরম্ভ করিবে । কিন্তু যদি 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বর প্রদানে সন্মত হয়, তাহা হইলে আয় জপ করিবে 
না। পরে অভিলধিত বর গ্রহণ করিয়া ''আমার কাধ্াসিদ্ধি হইল” 
এইরূপ জ্ঞান করিয়া শবের য্রোচন পূর্বক শব প্রক্ষালন ও শবকে 
১ স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া, শ বন্ধন মোচন করিবে এবং পুজা দ্রব্য 


১৭৪ সাধন-কল্প 


জলে নিক্ষেপ করিয়া শবকে জলে ভাসাইয়৷ দিবে ক্রি ভূগর্ভে প্রোথিত 
করিয়া গান করিবে। 

অনন্তর সাধক আনন্দিত চিন্তে নিজগৃহে গমন করিবে এবং পর্ন 
দিবসে পূর্ববপ্রতিশ্রুত বলি প্রদান করিবে। যদি ইঠ্টদেবতা কুঞ্জর, 
অশ্ব, নর; কিন্বা শুকর বলি প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহ। হইলে দেবতার 
প্রার্থনান্থুসারে পিষ্টকনির্দ্িত সেই অভিলধবিত বলি “অগ্রিম রাত্রৌ যেয়াং 
যজমানোহ্হং তে গৃহুত্বিমং বলিং” এই মন্ত্রে প্রদান করিয়া উপবাসী 
থাকিবে। 

পরদিবস সাধক প্রাতঃকত্যাদি নিত্যানুষ্ঠের় ক্রিয়া সামাপন করিয়া 
পঞ্চগব্য পান করিবে এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক ব্রাঙ্গথকে ভোজন করাইবে । 
অশক্ত হইলে বিংশ, অষ্টাদশ কিন্বা দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা হইলেও দোষ 
হয় না। 


যদি ন স্যাছি প্রভোজ্যং তদা নির্ধনতাং ব্রজেৎ। 
তেন চেক্সর্ধনত্বং স্তাত্তদা দেবী প্রকুপাতি | 
তাবচুড়ামণি। 


যদি ব্রাঙ্মণতোজন ন! হয়, তাহা হইলে সাধক নিধন হয়; বিশেষতঃ 
দেবীও কুপিতা হুইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে নিজে সান ও ভোজন 
করিয়া উত্তম স্থানে বাল করিবে। 

এইরূপে মন্্র-সিদ্ধি লাভ করিয়া, ত্রিরাত্রি অথবা নব রাত্রি পর্যন্ত 
গোপন করিয়া রাখিবে ; কোনরূপেও মন্ত্রলিদ্ধিয় বিষয় প্রকাশ করিবে না। 
মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বদি সাধক স্তর শয্যার গমন করে, তাহা হইলে 
সাধকের ব্যাধি হইয়া থাকে, যদি গান শ্রব করে, তবে বৰিয এবং নৃত্য 
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দর্শন করিলে অন্ধ হয়। আর যদি দিবাভাগে কাহারও সহিত কথা বলে 
তাহা হইলে সাধক মৃক হইয়া থাকে। পঞ্চদশ দিবস পৰ্য্যন্ত এইরূপ সব্ব- 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে। কারণ, সাধকের শরীরে পঞ্চদশ দিন 
পর্য্যন্ত দেবতার অবস্থান থাকে । যথা 


পঞ্চরশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ । 

ন স্বীকার্য্যে শন্ধপুচ্পে বহির্ধাতি যদ! তদা । 

তদা! বস্ত্রং পরিত্যঞ্জ্য গৃহীয়াদসনাস্তরং ॥ 
গো-ত্ৰাহ্মণ-বিনিন্দাঞ্চ ন কুরয্যাচ্চ কদাঁচন। 
দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন ॥ 
দেব-গো-ত্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পুশেচ্ছুচিঃ । 
প্রাতনিত্যক্রিয়ান্তে চ বিন্বপত্রোদকং পিবেৎ ॥ 


তন্ত্রসাব। 


অর্থাৎ--যে পঞ্চদশ দিবস সাধকেব শরীরে দেবতার অবস্থান থাকে, 
সেই কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত সাধক গন্ধ কিন্ব পুষ্প গ্রহণ করিবে না এবং 
যে সময়ে বাহিরে গমন কবিবে, তখন তাহাকে পরিধেয় বস্ত্র পবিত্যাগ 
কবিয়া অন্ত বসন পরিধান করিতে হইবে । কদাচ গো অথব! ব্রাহ্মণের 
নিন্দা করিবে না ; ছুর্জন, পতিত ও ক্লীব মনুষ্যকে স্পর্শ করিবে না, 
প্রতিদিন,গুদ্ধদেহ হইয়া দেবতা, গো, ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি স্পর্শ করিবে, 
প্রতিদিন প্রীতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক বিদ্বপন্মোদক পান 
করিবে। এই নিয়মগুলি পঠলন ন! করিলে সাধকের বিশেষ ক্ষতি 
হইয়া থাকে। 


১৭৬ সাধন-কল 
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অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির ধোড়শ দিবসে গঙ্গাতে সান করিয়া শ্বাহাস্ত- 
মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ‘‘অমুক-দেবতাং স্যর্পয়ামি নমঃ” এই মন্ত্রে তিন 
শত বারের অধিক দেবীর তর্পণ করিবে। পরে জল দ্বারা দেধতপ্পণ 
কবিবে। স্নান ও দেবীর তর্পণ না করিয়া কদচে দেবতর্পণ করিবে 
না। তার্নস্তর গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধাবরণ করিতে 
হইবে । 

ইত্যনেন বিধানেন দিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ। 


ইহ্‌ তুক্ত! বরান্‌ ভোগানস্তে যাতি হরেঃ পদম্‌ 
তন্ত্ৰমাব। 
এই প্রকাব বিধানে শবসাধনায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিলে ইহলোকে 
পূণাভীষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে ব্রহ্গপ্দ লাভ করিতে 
পরে। 


ছি এসসি চা পৌর এ এ, পক এছ জা জিপ A 


শিনাভোগ ও কুলাচার কথন। 


উস্ত্রোস্ত বীর-সাধনায় গ্রণালীতে কিন্গুপে শ্াশান-সাধন ও শব*সাধম 
করিয়া অতি অন্ন সময়ে হগ্-সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা লিখিত হইল। 
এরূপ অপ্পফালে অন্য ফোম শান্্রো্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ হদাট সম্ভবপর 
নকে। গুঁতরাং তক্টোক্র সাধনার বিষ য়িলে বিশ্ময়ে হৃদ 
ভড়ি'বিনত হইয়া পড়ে । খাহীয়া তন্ত্রের মা হইয়া -কুর্ধিচ 
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করেন, তাহারা, তগ্রশাস্ত্রানভিজ্ঞ, সন্দেহ নাই । আমর এইবার 'কুলাচার- 
বিধি লিপিবঙ্ক করিব; পাঠক! সমাহিতচিত্তে ভাঙার মর্ম্ম অবগত হইয়া 
ভাবারধারগ করিবে। 

কুলচার-সম্পর হইতে হইলে সাধককে ভক্তির সহিত কুল্লাচারগুলি 
পালন করিতে হয়, নতুবা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সন্ধ্যা, বন্দন 
পিতৃতর্পণ গু পিতৃশ্রাদ্ধ যজ্প নিত্য, কুলসেবকদিগের কুলাচারও তত্দ্রপ 
নিত্য, অতএব 'লযত্বে কুলাচার পালন করিবে । বিশেষতঃ যে ব্যক্তি 
শিবত্বপ্রাপিক। শিবাভোগ প্রদান না করে, সেই ব্যক্তি কদাচও কুলদেব- 
তার অচ্চনে অধিকার লাভ করিতে পারে না। ন্থৃতকাং শিবাভোগ নিবেদন 
করিয়া জগদন্বার তুষ্টি বিধান কিবে। 


পক্তরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জনে । 
শিবারাবেন তস্যাশু সব্বং নশ্যতি নিশ্চিতহ্ব ॥ 
জপপুজীবিবিধানি যৎকিঞ্চিৎ স্বকৃতানি চ। 
গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জনে ॥ 


কুলচুড়ামণি । 


যে সাঁধক পশুরূপিণী শিবাদেবীকে নিজ্জীনে অর্চনা ন! করে, শিবারাব 
ছানা. তাহার সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম বিনষ্ট হর সন্দেহ নাই । শিবাভোগ মা দিলে 
শিবা সাধকের জপ, পূজা ও অন্যান্য সুকুত্যাদি গ্রহণ পূর্বক শাপ প্রদান 
করিয়া নির্জনে রোদন করেন। “কালী” “কালী” এই বলিয়া আহ্বান 
করিতে আরস্ত করিলেই শিছারূপধারিণী মঙ্গলময়ী উম! সাধকের স্থানে 
আগমন কৰেন, তাঁহাকে অন্নদান বিল অচ্িক ভগবতী প্রসরা 
হয়েন। 


তা ৯২ 
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সাধক সায়ংকাজে বি্বমূলে, প্রান্তরে অথবা শ্মশানে গমনপূর্ববক 
দেবীকে আহবান করিয়া “ওঁ গৃহ দেরি মহাভাগে, শিবে কালাগ্নিয্নপিণি 
গুভাগুতফলং ব্যক্তং ক্রহি গৃহ বলিস্তব।” এই মন্ত্রে মাংসপ্রধান নৈবেস্ক 
নিবেদন করিবে। উক্ত ভোগ যদি একটি মাত্র শিবা তক্ষণ করে তবে 
কল্যাণ হয় ও ভগবতী সাধকের প্রতি পরিতুষ্টা হয়েন। যদি শিব! 
ভোগ ভক্ষণ করিয়া মুখোত্তোলন পূর্বক ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া হুস্বরে 
ধ্বনি করে, তাহা হইলে সাধকের নিশ্চয় শুভ হইবে । আর যদি শিবা 
ভোগ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সাধকের অমঙ্গল অবশ্ন্ভাবী। যথা 


যদা ন গৃহ্যতে ন্যুনং তদ! নৈব শুভং ভবেছ। 

i যামল তন্ত্র 

এই প্রকার হইলে উক্ত দোষের শাস্তির নিমিত্ত সাধক শাস্তিস্বস্তায়নাদি 
করাইবে। যে কোন প্রকার কার্ধ্যানষ্ঠানকালে শিবাভোগ প্রদান করিয়া 
এইবপে গুভাগ্তভ অবগত হইতে পারা যায়। যে সাধক যথাক্রমে পণু- 
শক্কি, পন্সীশক্তি, ও নরশক্তিয় পুজা করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিগুণ 
হইলেও মঙ্জলকর হয়, অতএব যদ্্নহকারে সর্বশক্তির পূজা করা কুল- 
সাধকের অবস্য বত্তব্য | 

সাঁধকগণ সময়াচারবিহীন হইলে সহশ্ম কোটি জন্মেও সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে না। যে মনুষ্য কুলশান্ত্র ও কুলাচারের অনুবন্টী হইবেন, 
তিনি সর্ধবিষয়ে উদ্দায়চিত্ত, বৈষণবাচার-পরারণ, পরনিন্দাসহিঞ্ণু ও সর্বদা 
পরোপকায়-নিয়ত হইবেন । কুলপস্ত, কুলবৃক্ষ ও কুলকন্তা দর্শন করিয়া 
দেহী তগব্তীর উদ্দেশে প্রণাম করিণে.। ক্রমাচ তাহাদের উপর কোনরূপ 
উপত্রব করিবে না। 
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: কুলবৃক্ষ, -শ্লেপ্নাতক. করঞ্জ, বিশ্ব, সাশ্বখ, কদধ, নিখ, বট, যজ্রডুমুর, 
আমলকী ও তেঁতুল । 


কুলপশু,--গৃধ, ক্ষেমঙ্ধনী, জন্ুকী, যমদূতিকা, কুগ্ররী, শেন, ভূকাক 
ও কৃষ্ণমাৰ্ল্জার | 


কুলকন্তা,_-নটা, কাপালিক্, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্ৰাহ্মণী, 
শূত্রকন্তা, গোপালকন্তা ও মাণাকারকন্তা । 


কুলবৃক্ষ, কুলপঞ্ড ও কুলকন্যাগণের সঙ্গে কুলাচার-সম্পন্ন সাধক 
কিরূপ ব্যবহার করিবে, শাস্ত্রে তাহ।ও বিশদ করিয়া বণিত আছে। 
গৃধ, দর্শন করিলে, মহাকালীর উদ্দেশে প্রণাম করিবে এবং অন্য কুলপণ্ড 
দর্শন হইলে, "ও কুশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে । কুলাচাব- 
প্রসন্নান্তে নমন্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্যক প্রণাম করিবে । 
যদি কোন সময়ে পর্বতে, বিপিনে, নির্জন স্থানে চতুষ্পথে অথবা কল! 
মধ্যে দৈবযোগে গমন করা হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে ক্ষণকাল থা।কদা 
মন্ত্র জপ পূর্বক নমস্কার করিয়া যথাস্থানে গমন করিবে। যদি শ্মশান 
বা শব দর্শন হয়, তবে তাহার অনুগমন পূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া “ও 
ঘোরদংষ্ট্রে করালান্তে কিটিণববনিনাদিনি। ঘোরঘোররবাশ্কালে নমন্তে 
চিতিবাসিনি ॥* এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। রক্তবস্ত্র বা রক্তপুষ্প দর্শন 
করিলে ভূমিষ্ঠ হুইয়া ত্রিপুরান্বিকার উদ্দেশে প্রণামপূর্বাক “ও বন্ধুকপুম্প 
মঙ্কাশে ত্রিপুরে তয়নাশিনি । ভাগ্যোদয় সমূৎপপ্নে নমন্ডে বরবর্ণিনি ॥” 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে। বদি কৃষ্বস্ত্র, কৃষ্ণপুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ তুর, 
মাতঙ্গ, রথ, শঙ্ত, বীরপুরুষ আথব! কুলদেবের দর্শন হয়, তবে “ও জয়দেবি 
জগন্ধাত্রি ত্রিপুরাপ্তে ত্রিদেবতে। ? তক্রেড্যো বরদে' দেবি মহিন 
নুমোহস্ততে ৷” এই মগ্ত প্রিয়া প্রণাম করিবে। মন্তভাও) মত্ত, 
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মাংস বা সুন্দরী রমণী দর্শন করিলে “ও ধোরবিক্সবিনাশায় কুলাচার- 
সমৃদ্ধয়ে। নমামি বধদে দেবি মুগুমালাবিভূষিতে ॥ রক্তধাক্সাসমাকীর্ণ- 
বনে ত্বাং নমামযহং। সর্ববিগ্রহরে দেবি নমন্তে হরব্লভে 1৮ এই 
মন্ত্র পাঠপূর্কাক উভৈরবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হইবে । '. 


এক্ডেঘাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্বতে । 
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কত্য তন্য সিদ্ধিন জায়তে ॥ 


অর্থাং--বদি কোন সাধক এই সমস্ত দর্শন করিয়া বিধানাগ্গুরূপ কাৰ্য্য 
না কয়ে, তবে সে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না । 

এতাবতা কুলাচার সম্বন্ধে যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে অনেক 
পাঠকের ধৈর্যচাতি ঘটতে পারে। কারণ হয়তঃ অনেকের এইগুলি 
নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু সমাহিত- 
চিত্তে চিন্তা করিলে দেখিবে, এই সকল সামান্য বিষয়ে গভীর জ্ঞানের 
সাভাস নিহিত রহিয়াছে । যাহার! ত্রিসন্ধা। করিয়া বা সমাজে যাইয়া 
নির্দিষ্ট সময় ঘড়ী ধরিয়া অব! সপ্তাহে একদিন চার্চে যাইয়া ধর্ম্ানুষ্ঠানের 
পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করে, তাহার! ইহার মন্দোপলন্ধি করিবে কিরূপে? 
সাধক যতই উন্নতি লাভ করিবে, ততই ধিক সময় তগবান্-ভাবে তন্ময় 
থাকিবে। তাই শীল্ত্রকারগণ হত অধিক সময় সাধকের মন ইষ্টদেবতার 
চরণ স্ময়ণ- মনন করিতে পারে, তাহারই উপায় করিয়া দিম্াছেন। কাজেই 
পূর্বোক্ত বৃক্ষ, পণ্ড, পক্ষী দেখিলেই সাধক আপন আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ 
করিয়া প্রণাম করিবে। বিশেষতঃ খধিগণ এগকল পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষাদির 
মধ্যে বিশেষ শক্তিয়ও পরিচর পাইয়'ছিলেন। আর যখন সমস্ত প্রাণী 
চেখিলেই ভগবানের কথা চে ১ তঁধম সাধঞ্চ সিদ্বাবস্থা্ উপনীত 
হয়। তাই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন 
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স্সিপপসসসরাপি 


“যাহ! যাহা নেত্র পড়ে তাহা হবি প্রুরে 
কুলাচারী সাধক শক্তি-অংশ-সভূতা রমণীর লডিত কিরূপ ব্যবহার 
করিবে, এক্ষণে তাহাই আলোচনা কর! যাউক । পাঠক! তাহ! পাঠ 
করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তন্ত্রোক্ত কুলাচারের সাধন মগ্ভাদি পান করিয়া 
রমণী সঙ্গে রঙ্গ করা নহে, তাহ 


রমণীকে জননীত্বে পরিণত 


করিবার কৌশল মাত্র। তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ পুরাণানুষায়ী 
উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গলিপ্স! পরিত্যাগ কর! জীবের দুঃসাধ্য, সে নেশা 
--সে আকুল তৃষা, জীব মনে করিলেই ছাড়িন্তে পারিবে না; কারণ জীব 
মাত্রেই রমণীর আৰিষ্ট-শক্তিতে অণুপ্রাণিত। তাই কৌশলে রমণীর 
পরিচর্য্যা করিয়া _তাছার শরণাগত হইরা _-তাহার সহিত আত্মসংমিশণ 
করির! প্রকৃতির কোমল বাহু-বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।' মায়ারূপিণী 
রমণীকে জয় করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে একপদও অগ্রসর 
হষ্টবার উপায় নাই। জাবের সাধ্য নাই যে, দ্বণ! বা অন্ত উপাক্গে 
রমনীর আকর্ষণ হইতে নিজকে রক্ষা করে। কেবল দেখিতে পাই, 
শিশু বালকেই একমাত্র রমণীকে আপন আয়ত্তে রাখিতে পারে । 
বালকের কাছে নানীর সন্ত মায়ার কৌশল বার্থ হইয়াছে। রষণী শিশুর 
দাসী হইয়া সর্বদা তাহার সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য ব্যস্ত । জননী সন্তান 
বুকে করিয়! জগৎ ভুলিয়া যায়--সম্তান দেখিলেই শ্লেচ"রসে অভিষিক্ত 
হইয়া সফস্থে ফোলে তুলিয়া লয়। সেখানে কোনরূপ অভিমান+আব্দার 
খাটেনা,--সুন্দরী, যুবতী, বা ব্লসবতী কোন অংশেই বাকের নিকট 
আরবীয়! নহে। তাই . সন্্রপান্্রকার রমুণীকে ঘ্বণা না করিয়! জননীর 
আসন দিয়াছেন । রমণীকে পরিণত করিয়া আধ্যাত্মিক রাজোর 
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দুর্গম রাস্তায় প্রধান বিশ্গ জপসার্নিত করিয়া ফেলিয়াছেন। চিন্তাশীল পাঠক 
ভক্তি-নম্র হৃদয়ে ভন্্শান্ত্র আলোচনা করিলে আমাদের বাক্যের সাখকত। 
উপলন্ধি করিয়! বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন । আমর! ততসম্বন্ধে নিয়ে কিঞ্চিৎ 
আভাস দিলাম । প্রথনে তন্ত্র বলিতেছেন, 


স্ত্রীসমীপে কৃতা পুজা! জপশ্চ পরমেশ্বরি | 
কামরূপাচ্ছতগুণং সমুদীরিতমব্যয়মূ ॥ 


সময়তন্ত্র। 


স্ত্রী সমীপে যেপুজা! ও জপ করা হয়, তাহ! কামরপাপেক্ষা শতগুণ 
অধিক ও অক্ষয় ফলপ্ৰদ । তাই রমণীকে জগজ্জননীর অংশ ভাৰয়। 
তৎসমীপে পুজাদির অনুষ্ঠান বিবৃত হইয়াছে । কুলাচারীর রমণী সম্বন্ধে 
পবিত্রভাব রক্ষার জন্ত কিরূপ আদেশ আছে, তন্ত্রশান্ত্র হইতে তাহার 
সারাংশ উদ্ভূত করিলাম! 

কুলাচারী সাধক সর্ধতৃতের হিতানুষ্টানে নিয়ত নিযুত থাকিবে, 
নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানুষ্ঠানে তৎপর হুইবে। নিজ 
ইষ্টদেবতার চরণে সমস্ত কর্মফল অর্পণ করিবে । যন্তরর্চনে অশ্রদ্ধা, 
অন্ত মন্ত্র পূজা, কুলন্ত্রী নিন্দা, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ ও স্ত্রীলোককে 
প্রহার, এই সমগ্ত কার্য্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। 
সমধ্য জগৎ স্ত্রীময় ভাবনা করিবে। আপনাকেও স্ত্রীময্ন জ্ঞান করিঝে। 
জানবান্‌ ব্যক্তি চর্বয। চোষা, লেহ্‌, পেয়, ভোজা, গৃহ, সুখ সমস্তই 
সর্ধরা যুবতীর চিন্তা করিবে । যুবতী রমনী দর্শন করিলে, লনাছিত- 
হৃদয়ে প্রণাম করিধে। বদি নৈবাঞং কুলঙ্ত্রী দর্শন হয় তাহ! হটলে তৎ- 
ক্ষণাংৎ দেখী-উদ্ধেশে মানস গন্ধাদি bi ok কমি! গুরুদেহকে প্রণাস 
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পপি 


পূর্বক “ক্ষমন্ব'* বলিয়া ক্ষম! প্রার্থনা করিবে । এমন কি কুংসিতা, ল্রষ্টা 
কিন্ব ছুষ্টা রমণীকেও নমস্কার করিয়া ইঞ্টদেবতা স্বরূপ ভাবনা -করিবে। 
বীলোকের অপ্রিয় কাধ্য সর্ধতোভাবে পরিত্যাগ কবিবে। স্ত্রীলোককে 
দেবতাস্বরূপ, জীবনম্ব্ূপ এবং ভূষণস্বরূপ জ্ঞান করিবে সর্বদা 
রমণীর সমভিব্যাহারে থাকিবে । শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, বন্ধ শক্তি, 
বিষ্ণু শক্তি, ইন শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণশক্তি স্বরূপ, অধিক কি 
এই সমস্ত অগৎই শক্তির স্বরূপ। সুতরাং কুৎসিত ভাবে কখনও স্ত্রী দর্শন 
করিবে না। ' কামভাবে স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন করিলে অগজ্ৰবননীকে অপমান কর! 
হয। কারণ 


যস্যা অঙ্গে মহেশানি সর্ববতীর্থানি সন্ভি বৈ॥ 


নারীর অঙ্গে সর্ক্বতীর্থ বসতি করে, সুতরাং নারী-শরীর পবিত্র 
তীর্থ স্বরূপ । 


শক্তৌ মনুষ্যবুদ্ধিন্ত ষঃ করোতি বরাননে । 
ন তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাদ্বিপরীতং ফলং লভেৎ ॥ 
উত্তর তন্ত্র । 
থে সাধক নারীরূপ! শক্তিকে মানুষ মনে করে, তাহার মন্ত্রসিদধি 
হইবে না; বরং বিপরীত ফললাভ করিবে । 
শক্যাঃ পাদোদকং বস্ত পিবেন্ুক্তিপরায়ণঃ | 


উচ্ছিউং- বাপি ভুঞ্জীত তত মিদ্বিরখণ্ডিতা ॥ 
| নিগদধরজ্রম্‌।' ' 
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যে কুলাচারী তক্তিযুতচিত্তে নানীর পাঙ্গোদক ও তুক্তাবশেষ ভোজন 
করে, তাহার সিদ্ধি কেহ খণ্ডন করিতে পায়ে না? অতএব নারীতে 
ঝগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ ভাবনা করিয়া সর্বদা ভক্তিত্রন্কা করিবে, 
ভ্রমেও কখন নারীর নিন্দা বা নারীকে প্রহার করিবে না। স্ত্রীমূত্তির 
অন্তরালে শ্রীজীজগন্মাতা স্বয়ং ক্বহিয়াছেন, এ কথা স্মরণ না রাখিয়া 
ভোগ্যবস্ত বিশেষ বলিয়া সফামভাবে স্ত্রী-পরীর দেখিলে উহাতে প্রীশ্রীজগ- 
ম্মাতার অবমাননা করা হয় এবং উহাতে মানবের অশেষ অকল্যাণ আসিয়। 
উপস্থিত হয়। যত স্ত্রীমূর্তি, সকণই সাক্ষাৎ জগদম্বার মুর্তি_-সকলেউ 
জগন্মাতার জগৎপালিনী ও আনন্দদায়িনী শক্তির বিশেষ প্রকাশ । তাই 
চণ্ডীতে দেবতাগণ বলিয়াছেন, 


বিদ্যাঃ সমস্তা স্বব দেবি! ভেদাঁঃ 

স্্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল! জগত । 

ত্বয়ৈকয়। পূর্িতমন্বয়ৈতৎ 

কা তে স্ততিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ 
মার্কণ্ডের পুরাণ । 


অর্থাৎ হে দেবি তুমিই জ্ঞানরূপিণী, জগতে উচ্চাবচ যত প্রকার 
বিদ্যা আছে--ঘাহা হইতে লোকের অশেষ প্রকার জ্ঞানের উদয় হই- 
তেছে--সে সকলে তুমিই তত্তদ্রূপে প্রকাশিতা, তুমিই জগতের যাবতীয় 
স্ত্রীমুত্ডিরূপে বিদ্যমান, তুমিই একাকিনী সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া উহার 
সর্বত্র বর্তমান । তুমি অতবলনীয়া, বাক্যাতীতা-_স্তব করিয়া তোমার 
অনন্ত গুণের উল্লেখ করিতে কে একবে: পারিয়াছে' বা পারিবে কিন্ত 
হায়! জনিয়া 'গুনিয়৷ কতলোকে শ্রীপ্রীতগন্ষতার বিশেষ প্রকাশের আধ্যর- 
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স্বরূপিণী স্ত্রীমুর্িকে হীন-বৃদ্ধিতে--কলুধিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া 
দিনের ভিতর শত-সহশ্র বায় তাঁচার অবমাননা করিতেছে! করজনে 
দেবী-বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীর অবলোকন করিয়া--বখাষথ সম্মান দিয়া হৃদয়ে 
আনন্দ অন্ুন্ব করিবার ও কৃতার্থ হইবার উদ্যম করিতেছে 1* পণ্ড- 
বুদ্ধিতে স্ত্রী-শরীরের অবমাননা করিয়া ভারত দিন দিন অধঃপাতে 
চলিয়াছে। 

পাঠক ! বুঝিলে তন্ত্র রমণী-সঙ্গে রঙ্গে ব্যাভিচার-শ্রোত বৃদ্ধি করিতে 
শিক্ষা দেন নাই। যে শাস্ত্র নিজকে পর্যন্ত স্ত্রীময় ভাবনা করিতে 
বলিয়াছেন, তদ্বারা পাশবভাব বিস্তার হইবে কিরূপে ? প্রবৃত্তি-পূণ মানব 
সুল-রূপরসাচ্রি অল্প-বিস্তার ভোগ করিবেই করিবে ; কিন্ত যদি কোনরূপে 
তাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তুর তিতর ঠিক ঠিক আস্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া 
দেওয়া যায়, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না--ওঁ তীব্র শ্রদ্ধাবলে 
স্ব্নকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া হাড়াইবে, 
সন্দেহ নাই । তাই তস্ত্রে কুলাচারের অনুষ্ঠান এবং বিশেষ সতর্ক করিয়া 
সাধককে বলিতেছেন, 


অর্থাদ্বা কামতে! বাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ। 
লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রলেৎ ॥ 


কুমারী তন্ত্র । 


যে বাক্তি কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত, সুথের নিমিত্ত অথবা কাম 
বশতঃ স্ত্রী-সংসর্গে নিরত হয়, তাহার রৌরব নরকে পতন হইয়া থাকে । 
আরও কি কেহ বলিবে, তন্ত্র এতরদশ্টে ব্যভিচার শিক্ষা দিতেছে? তুমি 
যদি না বুঝিতে পারিয়া আঞ্চ মতলব সিদ্ধি করিয়া! লও, তবে সে দোষ কি 


১৮৬ সাধন-কল্প ' 


শাস্ত্রের ? যখন শক্তি আনর্ন পূর্বাক সাধক তাহাকে উপদেশ দিবে, 
তখন তাহাকে কন্তান্বরূপ। মনে রুরিবে এবং পুজাকালে মাতা জ্ঞান 
করিবে। অন্তান্ত উপচার সমন্ধেও এইক্ষপ রহন্ত নিহিত রহিয়াছে । 
রমণী লইয়া অন্ত নানারূপ সাধনারও বিধি আছে। কিন্তু তাহা অগ্রকাস্ঠ 
বিধায় আলোচিত হইল ন৷। বিশেষতঃ কাম কামনা-কলুধিত জীব তাছ! 
না বুঝিয়। কুলংস্কার ভয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বসিবে, তাই নিরন্ত 
হইলাম | 


কুলাচারী সাধকের মহামন্ত্র সাধন বিষয়ে দিক-কাল-নিয়ম, জপ, পুজা 
বা বলির কাল নিয়ম কিছুই নাই, এই সমন্ত যথেচ্ছভাবে করিবে। বস্ত্র 
আন, স্থান, দেহ, গৃহ, জল প্রভৃতি শোধনের আবস্তকতা নাই! পরস্ত 
যন যাহাতে নির্বিকল্প হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে । সাধক বৃথা সময় 
নষ্ট করিবে না। পরস্ত দেবতা পূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তব পাঠাদি দ্বারা 
মময় যাপন করিবে। জপ ও বজ্জ সর্ধকালেই প্রশস্ত) এইট জপযজ্ঞ 
সর্ধদেশে ও সর্ধপীঠে কর্তব্য, সন্দেহ নাই। মানসিক স্নানাদি, মানস- 
শৌচ, মানসিক জপ, মানসিক পুজা, মানসিক তর্পণ প্রভৃতি দরিবাভাবের 
লক্ষণ | কুলাচারীর পক্ষে দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বা মহানিশাতে কিছুমাত্র 
বিশেষ নাই, সমস্ত কালই গুভ। অন্পাতই হউক অথবা ভোজন 


* মংগ্রশ্ীত “জ্ঞানীগুর” গ্রন্থে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিকতত্ব “নাদ- 
বিন্দু-যোগ” শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ ক্রিয়া লেখা হইয়াছে এবং " প্রেমিক-গুরু” 
গ্রন্থে শৃঙ্গার সাধন প্রস্থৃতি গুহ্যতর বিবৃত হইয়াছে | 


তান্মিক-গুযু ১৮৭ 


করিয়াই হউক, সর্বদা দেবীর পৃজ! করিবে । মহানিশাকালে* অপবিত্র 
প্রদেশেও পূজা করিয়া! মন্ত্র জপ কর! যাইতে পারে। যে কুলাচারী 
এই নিখিল জগৎকে শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারে, সে নরকগামী 
হয়। নির্জন প্রদেশে, শ্মশানে, বিজনবনে, শন্তাগারে, নদীতীরে 
একাকী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সর্বদা বিহার করিবে। 'কুলবারে, কুলাষ্টমীতে, 
বিশেষতঃ চতুর্দশী তিথিতে কুলপুজা অতীব প্রশস্ত । কুলবার, কুলতিথি 
ও" কুলনক্ষত্রে পুঞ্জা করিলে অচিরে অভীষ্ট বর লাভ করিতে পারে। 
অতএব 


এবং কুলবারাদিকং জ্ঞাত্বা সাধকঃ কর্ম কুর্য্যাৎ ॥ 
যামলে। 


সাধক কুলবারাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কর্থানুষ্ঠান করিবে। কুলমার্স 
সর্ধদাঁ গোপন করিবে। নির্জন স্থানেই কুলকর্ণ্ের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, লোকসমক্ষে করা বিধেয় নহে। এমন কি পণ্ত-পক্ষীর সমক্ষেও 
কলকার্যের অনুষ্ঠান করিতে শান্ত্র নিষেধ করিয়াছেন । কারণ, প্রকাশ 
করিলে সিদ্ধিঠানি হয়। কুলাচার প্রকাশ করিলে মন্ত্রনাশ, কুলহিংস! 
ও মৃত্যু হইতে পারে। যথা _. 

প্রকাশান্মন্ত্রনাশঃ স্তাৎ প্রকাশাৎ কুলহিংসনমূ । 

প্রকাশান্ম তুযল৷ভঃ স্যান্নপ্রকাশ্যং কদাচন ॥ 


নীলতন্্। 


তি হুই প্রহয়ের পর হুটমুহূর্ত পর্যন্ত মহানিশা- বথাঃ--। 
ক্যা পরং হ্চমুহূরতবয়ছচ । লা মহারাজিরু জট! তন্দতমক্ষরন্ধ বৈ ॥ 


১৮৮ লাধন-কল 


এ আপ পা সপ জানত এ সস সপ পাপা পপ 


টিসি 


অতএব সাধকের কদ্ষাচ কুলাচার প্রকাশ করা কর্তব্য নছে। বরং 
পূজ্জা-ত্যাগ করিবে, তথাপি আচার ব্যক্ত করিবে না। যথা 


বরং পুজা ন কর্তৃব্যা ন চ ব্যক্তিঃ কদাচন ॥ 


পঞ্চ-মকারে কালী সাধনা 


শক্ষি-পৃজা প্রকরণে মদ্য, মাংস মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন. এই পঞ্চতৰ 
সাধন-স্বরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতন্ব ব্যতিরেকে পুজা করিলে 
ওঁ পূজা প্রাণনাশকারী হইয়া থাকে,_ বিশেষতঃ তাহাতে সাধকের 
অভীষ্টসিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে ভয়ানক বিস্র ঘটে। শিলাতে 
শস্ত বীজ বপন করিলে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হুয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ব- 
বর্জিত পূজায় কোন ফল ফলেনা। আদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন /-- 


কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত ন সিদ্ধিদঃ | 
তম্ম।ৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্‌ ॥ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র । 


তে দেবি! কুলাচার ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না, কুলা- 
চারে রত থাকিয়া শক্তিসাধন কর! কর্তব্য । পঞ্চ-মকারে সাধনার ক্রম 
এইরূপ, . - 
সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যর্ম্ম মমাপন পূর্বাক গোপনীর গৃহে কুশাসন 
কিন কৰ্লাসন বিদ্তৃত করিয়া পূর্ব কিন্ব-টত্রর মুখ হইনসা স্বন্ধ, মস্তক, 


তাঁপ্তিক গুরু ১৮৯ 


মেরুদণ্ড প্রভাত সরলভাবে রািয় স্থিরভাবে আপন আপন অভ্যস্ত বে 
কোন আসনে ( সিদ্জাসনাদিতে ) উপবেশন করিবে। প্রথমতঃ গ্বকীর 
মস্তক মধ্যে গুরুশতদলপন্নে গুরুদেরের ধ্যান করতঃ প্রার্থনা ও প্রণাম 
কবিবে। অনন্তর “ই” মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ইড়া ও পিঙ্গলার শ্বাস বায়ুকে 
একত্রিত করিয়া ধীরে ধীবে বায়ু টানিয়া সুলাধার সঙ্কোচ পূর্বক “হংস” 
মন্ত্র উচ্চারণ কথিয়া কুস্তক করিতে হইবে । ইহাই কুলাচারীর “মৎ স্য- ' 
সাধন! ৮ এই মতস্ত সাধন কুল-কুগুলিনী শক্তিরূপা কাজীদেবী 
জাগরিতা৷ হইয়া উর্ধ গমনোন্মুখী হইবেন। 


অনস্তর কুগুলিনী-শক্তিকে শ্বাসের সাহায্যে হৃদয়ন্থ অনাহত"পদ্সে 
আনয়ন করিয়| অন্তর্ধ্যাগের প্রণালীত পুজা, জপ ও হোমকাধ্য সম্পাদন 
করিবে। পরে চিন্তা করিবে 'সহত্রার মহাপন্নের কর্ণিকার ভিতর পারদ- 
তুলা স্বচ্ছবিন্দুরূপ শিবের স্থান। ইহাই 'কুলাচারীর “মুদ্রোলাধন! ॥? 
উক্ত শিবের ভবন সুখ-ছুঃখ-পরিশূন্ত ও সর্বকালীন ফল-পুষ্পালন্কৃত স্বর্গীয় 
তরু-পরিশোভিত। উক্ত ভবনাত্যন্তরে সদাশিবের মনোহর মন্দির, এট 
মন্দিরে একটী কল্পপাদপ আছে, এই পাঁদপ পঞ্চভৃতাত্মক, ব্রহ্ম ও গুণত্রয় 
ইহার শাখা, চতুর্কেদ ইহার শ্বেত, রক্ত পীত ও কৃষ্কধর্ণ পুষ্প। উক্ত 
প্রকার কল্পতরুর ধ্যান করিয়া ইহার অধোভাগে রত্ববেদিকা, তাহার 
উপরিভাগে রত্বালস্কভ, সুগন্ধ মন্দারপুষ্প-বিনির্শিত পর্য্যঙ্ক এবং তাহার 
উপরিভাগে, বিমল-স্টিক-ধবল, সুদীর্ঘ তুজশালী, 'আনন্দ-বিস্কারিত-নেত্র, 
শ্থের মুখ, নানারদ্বালস্কৃতদেহ, কুণ্ডলালন্কৃতবর্ণ রদ্বুহার ও লোহিতপন্নস্রক- 
পরিশোভিত-বক্ষঃম্থল, পন্মুপলাপ-ত্রিলোচন, রম্য-মঞ্জীরালস্কৃত-চরপ, শব্দ- 
ব্রদ্মময়-দেহ, এইকপ দেবাদিদেৰ পিকুক ফ্যান করিবে। তিনি শবরূপের 
ভায় নিরীহ, তাহার কোন কয নাই। অনন্ত হাদ্‌পন্স হইতে ফেড়াশী- 


১৯০ 'সাধন-কল্প 


ভুণ্যা স্থির-যৌবনা, পীনোন্নতপয়োধরণালিনী, সর্্ববিধ-অলঙ্কার-পরি- 
শোভিতা, পূর্ণ-শশধ্য়-সুন্দর-মুখী,রক্ত-বর্ণা, চঞ্চল-নয়না, নানাবিধ রক্ত- 
লঙ্কৃতা, নুগুরযুক্ত-পাদপন্থা, কিন্কিণীযুক্ত-কটিদেশা, রত্বকন্বণ-মগ্ডিত ভূ 
যুগশালিনী, কোটি কনর্পনুন্দরবিগ্রহা, স্ুমধুর-মৃদ্মন্দ-ছান্তযুক্ত-ব্দনা ই- 
দেবীকে সহম্রারে শিব-সকাশে আনয়ন করিবে । অনন্তর চিন্তা করিবে 
পরাশক্তি কামসমুল্লাস-বিহারিণী রূপবতী ভগবত্তী দেব" মুখারবিন্দের গন্ধে 
নিপ্রিত শিবকে প্রবোধিত করিয়া তাহার সমীপে উপবেশন করতঃ শিবের 
মুখপন্ন চুন করিতেছেন । এষ্টরূপ ধ্যানকালে সাধক সমাহিত চিত্তে ও 
মৌনী হুইয়া চিন্তা করিবে। ইহাই ঝুলাচারীর “মাংস সাধন 1৮ 
তৎপরে সাধক চিন্তা করিবে, দেবী শিবের সহিত 'মালিঙ্গিত হইয়া স্ত্রী- 
পুরুষের সায় সঙ্গমাসক্ত হইলেন । এই, সময় সুধীব্যক্তি অপনাকে 
শক্তির সহিত অভিন্ন তাবন। করিয়! নিজকে আনন্দময় ও পরম সুখী জ্ঞান 
করিবে । ইহাই কুলাচারীর “মৈথুন সাধনা 1৮ অতঃপর জিহবাগ্র- 
দ্বারা তালুকৃহর রোধ করতঃ স্ত্রীপুরুষের প্যায় শিব-শক্কির শৃঙ্গার রস-পূর্ণ 
বিহার হইতে যে নুধাক্ষরণ হইতেছে, সেই স্থধাধারা দ্বারা সর্বাঙ্গ 
প্লাবিত হইতেছে. এইরূপ ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহাই 
কুলাচারীর মগ্য সাধনা | এই সময় সাধকের নেশার ন্যায় অবস্থা হয়; 
গা-মাথা টলিতে থাকে । তখন সার কোন চিন্তা করিবে না। তাহা 
হইলে নিস্তরঞ্জিণী অর্থাৎ নির্ঘাত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চল! সমাধি উৎপন্ন 
হইবে । নারীসহবাসকালে শুক্র-বহির্গঘন সময়ে শরীর ও মনে যেমন 
অনির্দেশ্ত আনন্দ অনুভব ও অব্যক্ত-ভাব হইয়া থাকে, সাধক সমাধিকালে 
তদপেক্ষ]! কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে ।. শরীর 
ও মনের সে অব্যক্ত--অপুর্কা ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। 


তান্ত্রিক-গুরু ১৯১ 


অনন্তর এইরূপে দিবা কুলামৃত পান করাইয়া পুনর্বার কুগুলিনীকে 
কুলস্থানে ( সুলাধার পদ্নস্থ ব্রদ্ধধোনি মগুলে ) আনয়ন করিবে। পুনঃ 
পুনঃ এইরূপ করিতে হইবে । বথা-_ 


পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা! পতিতো ধরণীতলে । 
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
কুলার্ণব তন্ত্র । 


এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুগুলিনী শক্তিকে কুলামৃত পান করাইলে 
সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না। পাঠক! ইহা মদের নেশার পুনঃ 
পুনঃ খানায় পড়া নহে। মুলাধার হইতে কুগুলিনীর পুনঃ পুনঃ সহজ্রারে 
গমন ও কুলামৃত পান। এই সাধন সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অনুষ্ঠানে এমন 
কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারা যায়। তাই 
তন্ত্র বলিতেছেন,--. 


"মকার-পঞ্চকং কৃত্ব! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।” 
পঞ্চ-মকারের সাধনায় সাধকের পুনরায় জন্ম হয় না। উক্তবিধ 


সাধক গঙ্গাতীর্থে কিন্বা চণ্ডালালগ্নে দেহত্যাগ করিলেও নিশ্চয় ক্গপদ 
প্রাপ্ত হইবে । কারণ-- 


এবমভ্যস্থামানস্ত অহন্যহনি পাৰ্বতি । 
জরামরণহুঃখাদৈন্যু চ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 
শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী। 


উক্ত সাধন! অভ্যন্ত হইলে সাধকঙজরামরণাদি ছঃখ ও ভববন্ধন 
হৃইতে মুক্তিলাভ করে। 


১৯২ সাধন-কল' 
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প্রচ ০৯ এ উজ i ন পপি উর 


এইরূপে প্রক্কৃতি-পুরুষযোগ বা শিব-শক্তির মিলনই তক্োক্ত পঞ্চ- 
মকারে কালীসাধনা। কিন্ত ইহা অতি সুক্ষ প্রণালী, তঙ্ত্রে স্থূল পঞ্চ- 
মকারেরও বিধি আছে। তবে সাধনায় সুস্ম-তত্বে উপনীত হইতে না 
পারিলে প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। তাই তান্ত্রিক সাধক 
গাহিক়াছেন,- 


ভাঙ্গিতে তাঁদের মনং বিকার, অস্থি চণ্ম করেছি সার, 
যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম করেছি কত প্রাণপণে ১-- 

গিয়াছি শ্মশানে, ভল্ম-ভূষিত করেছি গাত্র, 

বসেছি চিতার অঙ্গে, সার করেছি মহাপাত্র, 

তাতেও পিতা নাহি ভুলে, মা টা মোর গা টী না তোলে, 
বড় নিরুপায়ে পড়েছিরে ভাই, কুল পাব বল কেমনে ॥ 


কুল পাবার উপায় কি? 
জীনীথ কন সেই জানে মিলন, অন্তর্যাগে জেগে যে জন, 
পরমতত্ব জ্বীনের ধ্যানে রোধ করে পবনে ১--ইত্যাদি । 
তবেই দেখুন, পবনয়োধ করতঃ অন্তর্থাগেক্স হুক সাধনাই প্রকৃত 
সাধনা) ইহাতে সাধকের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়। তবে ভোগাসক্ত 
জীবকে স্থূলের ভিতর দিয়াই সৃস্মে যাইতে হয়, তাই ততে স্থূল পঞ্চ- 
মকারেরও ব্যবহায় দৃষ্ট হয়। স্থূল পঞ্চ-মফারের কালী সাধনা এইরূপ, 
সাধক যথাবিধি প্রাতাক্বত্য এবং প্রাঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালের 
বৈগিক্ষ ও তান্তরিকীসন্ধযা সমামন করিয়া ভক্তিযুতচিত্তে অবস্থান ফরিবে। 
তৎপরে যথাসময়ে দেবীর চরণ প্ররণ «করিতে করিতে পৃজামঞ্খুপে 


ভাক্কিক-্গুকু ১৯৩ 


অসপিসট সপ ৰ 


প্রবেশ করিয়া অর্থ্য-জলে গৃহ বিশুদ্ধ কনিবে। অনস্তর সাধক দিব্য- 
দৃষ্টি দ্বারা এবং জলগ্রক্ষেপে গৃহগত বিস্বলকল বিনাশ করিবে । অগুরু, 
কপূর ও ধূপাদি দ্বারা গন্ধময় করিবে। পরে আপনার উপবেশনের, 
অন্ত বাহ্যে চতুর ও মধ্যে ত্রিকোণার মণ্ডল লিখিয়! অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা 'কামন্ূপাকে পুজা! করিবে। তৎপরে মণ্ডলের উপরিভাগে 
আসন বিছ্বাইয়া “রী আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ'” এই মন্ত্রে আসনে 
একটা পুষ্প প্রদান করিয়! বীরাসনে উপবেশন করিবে । 


তন্ত্র প্রথমে “ও হীং অমৃতে অমৃতোন্তবে অমৃতবর্ধিণি অযৃত- 
মাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় বশমানন় স্বাহা” 
এই মন্ত্রে বিজয়! (সিদ্ধি) শোধন করিয়া সেই সিদ্ধিপাত্রের উপরে 
সপ্তবার মৃলমন্ত্র জপ করিয়! আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিরোধিনী, ধেন্গু ও 
যোনিমুত্র। প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে তত্বমুন্রার সাহাযো সহম্রদল 
কমলে বিজয়া দ্বারা গুরুর উদ্দেশে তিনবার তর্পণ করিবে । পরে 
জদয়ে মূল মগ জপ করিয়: “এ বদ বদ বাখ্বাদিনী মম জিহ্বাগ্রে স্থিরী ভব 
লর্ববসববশঙ্করি স্বাহা”' এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক কুগুলিনী মুখে ওঁ বিজয়ার 
দা আহুতি প্রদ্নান করিবে। 


অতঃপর সাধক বামকর্ণের উ্্ধদ্েশে “ও” শ্রীগুরবে নমঃ,” দক্ষিণ 
কণ্োন্ধে ‘ও গণেশায় নমঃ” এবং ললাটে ‘ও সনাতনীকালিকারৈ 
নমঃ, ঘলিয়া প্রণাম করিয়া স্বীয় দক্ষিণ ভাগে পূজার দ্রব্য ও বামভাগে 
সুবাসিত জল আব কুলদ্রব্যাদি রাখিবে। অসস্তর যথাধিধি অর্থ্য 
স্থাপিত করিয়া তজ্জলে পুজ্জান্রব্যাদি প্রোক্ষণ ও অভিযিঞ্চন করিবে। 
“রং? . এই...বহ্ি-বীজ দ্বারা বঞ্চুির আবরণ করিবে ।, তৎপরে কর. 
ুদ্ধির জন্ত পুষ্প-চনদন গ্রহণপূর্ধক “‘ক্রী”” মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ উহ! 


ত! ১৩. 
|] 


১৯৪ স্নাধন-কৃল্প- 


হস্তে ধর্ষণ ও প্রক্ষিপ্ত করিয়া “ফট.” মন্ত্রে ছোটিকা ( তুড়ী ) দ্বার! দিশ্বন্ধন 


করিবে। তদনস্তর ভূতগুদ্ধি$ দ্বারা. দেবতার আশ্রয় করিয়া মাতৃকান্তাস 
করিবে। 


প্রথমতঃ করযোড় করিয়া «অন্ত মাতৃকামন্ত্রস্ত ব্রহ্মা খ'্Hিগারত্রীচ্ছন্দো 
মাতৃকাসরন্বতীদেবতা হলে! বীজানি স্বরাঃ শক্তয়! মাতৃকান্তাসে 
বিনিয়োগ*৮” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মস্তকে হস্ত দিয়া--ওঁ ব্ৰহ্মণে খষরে 
নমঃ । মুখে--৩ গাক্ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হ্ৃদয়ে--ওঁ মাতৃকা সরস্থত্যৈ 
দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে--৩ু বাজনেভ্োো! বীজেভ্যো নমঃ। পায়ে = 
ওঁ স্বরেভাঃ শক্তিভ্যো নম£। পরে--অং, কং খং গং, ঘং উং, আং 
অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইং, চং, ছং, জং, বাং, এং, ঈং, টা স্বাহা 
উং, টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং, উং, মধ্যমাভ্যাং বষট --.এং, তং থং, দং, ধং, 
নং, এঁং অনামিকাভাং হ'--ওং, পং, ফং, বং, ভং, মং, ত কনিষ্ঠাভ্যাং 
বৌষট --অং, যং, রং, লং, বং, শং, বং, সং, হং, ক্ষং, অঃ বা হায় 
ফট__এইরূপে করন্যাস করিবে । পরে--অং, কং, খং, গং, হং, উং, আঃ, 
হৃদয়ায় নমঃ--ইং, চং, ছং, জং, ঝং, এং, ঈং। শিরসে রি টং, ঠং, 
ডং, ঢং, ণং, উং, শিখায়ৈঃ বযট২-এং তং, থং, দং, ধং, নং, এং, কৰচায় 
ই,-ওঁ, পং, ফং, বং, তং, মং, ওং নেত্ৰত্ৰয়ায় বৌষট +--অং যং, রং, লং, 
বং, শং, বং. সং, হং, ক্ষং, অ: করতণ্পৃষ্ঠাভ্যাম্‌ অস্ত্রায় ফট, এইরূপে অঙ্গ- 
স্তাস করিবে। তৎপরে মাতৃক'-সরস্বতীর_ 


« মত্প্রণীত “যোগীগুরু” ও “জ্ঞানীগুরু'” গ্রন্থন্থয়ে বিশদ করিয়া 
ভূতগুদ্ধির মন্ত্র ও প্রণালী লেখা হইয়াছে, সুতরাং এখানে ঝ্মার পুনরু- 
লিখিত হইলনা ।. . ূ যর ০ ও 


তান্তিক-গুক ১৯৫ 


“পঞ্চ শল্িপিভির্বিভক্তমুখদোংপন্মধ্যবক্ষস্থলাং 
ভাস্বম্মৌ লিনিবন্ধচন্্রশকলামাপীনতুঙস্তনীম্‌। 
মুদ্রামক্ষগুণং গুধাঢ্যকলসং বিদ্যা হত্তাম্থুজৈ- 
র্ক্বিজ্রাণাং বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং বাঞ্দেবতামাশ্রয়ে ॥” 


এই ধ্যান পাঠ করিয়া ষট চক্রে মাতৃকান্তাস করিবে। ভ্রমধ্যে হং, 
ক্ষং) কণ্ঠস্থিত যোড়শদলে_অং, আং, ইং, ঈং, উং, উৎ, খং, সং, ৯, ইং, 
এ, তং, ওং, খং, অং, অঃ; হৃদয়স্থিত দ্বাদশদ্লে--কং, খং, গং, ঘং, উং, 
চং, ছং, জং, ঝং, এং, টং, ঠং ; নাভিস্থিত দশদলে--ডং, ঢং, ণং, তং, থং, 
২, ধং, নং, পং, ফং,) লিঙ্গমূলে যড় দলে--বং, ভং, মং. যং, রং, লং, 
এবং গুহাদেশে চতুর্দলে বং, শং, বং. সং, এইরূপ স্তাস করিবে। পরে 
ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গওদয়, ওষ্ঠ, দত্ত, উত্তমাঙ্গ, মুখবিবর, 
নাহুসন্ধি ও অগ্রস্থান, পদসন্ধি ও অগ্রস্থান, পার্শ্বদেশ, পৃষ্ঠ, নাতি, জঠব, 
হৃদয় হইতে আরম্ত করিয়া দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ পদ এবং হৃদর হইতে 
আরম্ভ করিয়া বাম" বাহু ও বামপদ,--এইরূপে জঠর ও মুখে যথাক্রমে 
বহিন্তণস জরিবে। | 

তদনস্তর “হু!” বীজ দ্বারা ১৯1৬৪1৩২ সংখ্যায় অনুলোম বিলোম ক্রমে 
তিনবার প্রাণায়াম করিবে ।* তৎপরে আপন আপন কল্পোক্ত ক্রমে 
খধ্যাদিন্ঘাস করিবে। অনস্তর হৃদয়পন্জে আধারশক্তি, কুৰ্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, 
স্থধান্থুধি, মণিদ্বীপ পারিজাত বৃক্ষ, চিস্তামণি-গৃহ, মণিমাণিক্যবেদী ও 
পল্পানের . স্ভাস করিবে। ভৎপরে দক্ষিণস্কন্ধে, বামগ্তদ্ধে, দক্ষিপকটি ও 
বামকটিতে জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ও এশ্বর্যোর ক্রমশঃ প্রাস করিবে । পরে 


আনন্দ, কলদ্দ, কুধ্য, সোম, হুতাশন এবং আস্কবর্ণে অনুস্থান যোগ করিয়া 


প্রারণীরানের প্রণালী ফক্গ্রণীত “যোগীগুর?, গ্রন্থে লেখা হইয়াছে: 


১৯৬ সাধন-কল্প 

সত্ব, রদ: ও তম: এবং কেপর, কর্ণিকা ও পত্মসমুদারে মঙ্গল, বিজয়, 
ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারলিংহী ও বৈষ্ণবী এই অষ্ট পীঠ- 
নারিকাদিগের প্তাস করিবে । অতঃপর অক্টদলের অগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, 
ক্রোধোন্মর্ত, ভয়ঙ্কর; কপালী, ভীষণ ও সংচারী এই অষ্ট ভৈরবের স্টাম 
করিবে। তৎপরে আর একবার পূর্বোত্ত বিধানে প্রাণায়াম করিতে 
হুইবে । 


তদনস্তর গন্ধপুষ্প গ্রহণ করিয়া কচ্ছপমুদ্রাতে ধারণপূর্কক সেই হস্ত 
স্ৃদয়ে ধারণ করিয়া, 


*ও' মেথাঙ্গীং শশিশেখরাং তরিনয়নাং রক্তান্বরং বিভ্রতীং 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্‌। 

নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরমাধবীকম্যং মহা- 

কালং বীক্ষ্য প্রকাশিতাননবরামাস্তাং ভজে কালিকাম্‌ ॥+ 


এই মন্ত্ামুযায়ী ধ্যান করিবে ; এবং ধ্যানের পুষ্পটী নিজের মস্তকে 
প্রদান করতঃ ভক্তিভাবে মানসোপচারে পুঙ্জা করিবে। 

মানসপূজা বা অন্তর্ধাগের প্রণালী ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরা! 
এখানে আর গুনরুল্লিখিত হইল না। 

যথাবিধি মানসপৃজা সমাপ্ত কৰিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে 
প্রথমতঃ বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে। অর্থ্যপাত্র তিন ভাগ মন্ত ও এব 
ভাগ জল দ্বারা পুর্ণ করিতে হয়। বিশেধার্থ্য স্থাপিত হইলে তাহা, 
কিঞ্চিন্মাত-জল প্রোক্ষণী-পাত্র প্রক্ছিগ্ত করিয়া সেই জলে আপনাকে ও 
পূজা-জব্য সমুদ্লায়কে প্র-ক্ষত করিবে, এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত পূজা সমাপ্ত 
না হয়, তাবংকাল পৰ্যন্ত বিশেষীর্খ্য খ্বানাস্তরিত করিবে ন'। তদনস্তর 
বজ্র লিখি কলস স্থাপন করিবে। সার্থক আপদার বামভাগে একটা 


তান্ত্রিক-গুরু :. ১৯৭ 


যট্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে একটা শৃষ্ত লিখিবে, উছার বাহিরে একটা 
গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তদ্বহির্ভাগে একটা, চতুষ্কোণ মণ্ডল অক্কিত 
করিবে। উহা! সিন্নুর, রজঃ বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিতে হয়। পরে 
“অনস্তায় নমঃ” এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত আধার উক্ত মগুলোপরি স্থাপন করিয়! 
“ফট” এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত কলস আধারোপরি স্থাপন কর্িবে। কলস 
স্বর্ণ, রজত, তাত্র, কাংস্ত বা! মৃন্ময় নির্ল্মিত হইবে। অন্তর সাধক “ক্ষ” 
হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্যন্ত বর্ণে বিন্দু সংযোগ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ 
করিতে করিতে কলস পূরিত করিবে । পরে দেবীভাবে প্তিরমন| হইয়া 
আধারকুণ্ড ও তদধিতিত মগ্চের উপরি বহ্িমগ্ডল, অর্কমণ্ডল ও সোম- 
মণ্ডলের পুজা! করিবে। অতঃপর রক্তচদান, সিন্দুর, রক্তমাল্য ও 
অনুলেপনে কলস বিভূষিত করিয়া “ফট্‌” মন্ত্রে কলসে তাড়না, “হী” মন্ত্র 
অনগ্ঠতিত ও দিব্যদৃষ্টি দ্বারা কলস দর্শন, “নমঃ”’ মন্ত্রে জলদ্বার! কলন অত্যু- 
_ক্ষিত এবং মূলমন্ত্র তিনবার কলসে চন্দন লেপন করিবে । পরে কলসকে 
প্রণাম করিয়া তাহাতে রক্তপুষ্প প্রদান করতঃ মস্ত শোধন ক্ররিবে। 
প্রথমতঃ__ 


“একমেব পরং ব্রন্গ স্থলস্থন্মময়ং ফ্রবম্‌ । 
কচোস্তবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্‌ ॥ 
স্্যামগ্ুলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে । 

অমাবীজমঙ্গি দেবি শুক্রন্পাপাছিমুচ্যসে ॥ 
বেদানাং প্রণবে! বীজং বহ্মানন্দময়ং ফি । 
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রদ্গহত্যা ব্যাপোহতু ॥” 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও বাং বীং ক বৈং বৌং বং ব্ৰহ্মশাপ বিমো- 
চি়'রৈ স্থধাদেব্যৈ নমঃ" ঝর দশবার জপ করিবে । অনন্তর “ওঁ নাং 


১৯৮ সাঁধন-কপ্প 


শাং শৃং শৈং শৌং শঃ শ্ুক্রেণাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ” এই মন্ত্র 
দশবার জপ করিবে। পরে হীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং ক্র, ক্রৈং চ্গীং ক্রঃ 
কুষ্ণশাপং বিমোচয়ামৃতং শ্রাবর স্বাহা” এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। 
এইরূপ মোচন করিয়! সমাহিত হৃদয়ে আনন্দভৈরব ও তৈরবীর পুজা 
করিৰে । অনন্তর কলসে উক্ত দেব-দেবীদ্ধয়ের সামঞ্জন্ত ও শীক্য ধ্যান 
করিয়া অমৃতে সুধা সংসিক্ত হইয়াছে ভাবনা করিয়া তাহাতে দ্বাদশ বার 
মূলমন্ত্র জপ কল্গিবে। অনস্তর দেব-যুদ্ধিতে মুলমান্ত্রে মগ্ভের উপরি তিনবার 
পৃষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ঘণ্টা বাদন পূর্বক ধুপদীপ প্রধান করিবে । 

অনস্তর মাংস আনয়ন পূর্বক সন্মুখে ভ্রিফোঁণ- মণ্ডলের উপরিজ্ঞাগে 
স্থাপন কিলা “কট” এই মন্ত্রে অভ্যুজিতি করতঃ পশ্চাৎ “যং এই বায়ু- 
বীজে উদ্া অভিমন্ত্রিত করিবে । অনস্তপ্ল কবচে অবগুষ্ঠিত করিয়! “ফট” 
এই মন্ত্রে রক্ষা করিবে ; পশ্চাৎ বং” এই মন্ত্রে ফেজ মুদ্রা হারা 'অসৃতী- 
করণ করিয়া 


“গু বিহ্োর্বক্ষলি ঘা দেবী শক্করস্ত চ। 
ংসং মে পবিন্রীকুরু তত্বিফ্োঃ পরমং পদ্ম্‌ ॥ 


এই মন্ত্র পাঠ ফরিবে। অনস্তর খঁরূপে মত্ত ও মুদ্রা আনয়ন এবং 
সংশোধন করিয়া 


“ও ত্র্যন্বকং হজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধানম্‌ । 
উর্ধারুক দিব বহধনাদ্মত্যোমুর্্ষীয় সাদৃতাৎ ॥ 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৎস্য এবং 
‘শী তথ্থিকোঃ পরমং 'পদং কর] পাান্তি সুয়য়ঃ দিবীব চক্ষুয়াততঙ্্‌। 
উঁত'হঞ্রালো বিপগাকে জাগুবাং স সমিম্ধতেএবেকোধি পরম! পাদ 11% 


তীন্ডরিক-গুরু ১৯৯ 

এই গর্ত পাঠ করিয়া মুদ্রা শোধন করিবে । অথবা কেবল মূলমন্তে 
পঞ্চতত্ব শোধন করা যায়, তাহাতে কোন প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু পঞ্চতত্ 
সংশোধন না করিলে সিদ্ধিহানি হয় এবং দেবী কুন্ধা হইয়! থাকেন। যথা 
"সংশোধনমনাচর্যেতি 1” স্ত্ীক্রম। 

অনন্তর গুণশালিনী স্বকীয়া রমণীকে ( কারণ, পরকীয়া! রমণী কলিকালে 
গ্রাহ নহে, তাহাতে পরদার*দোষ হয় ইহাই তন্ত্রের শাসন। ) আনয়ন 
করিয়া,_প্ীং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরার নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুকু মম 
শঙ্িং কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সামান্তার্থ্য জলে অভিষেক করিবে। 
যদি তাহার দীক্ষা না হইয়া থাকে, তাহ! হইলে তাহার কর্ণে মায়া-বীঞ্জ 
শুনাইয়া দিবে । পুজান্থানে কোন পরকীয়া শক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহা- 
দিগকেও পুজা কর! কর্তব্য । 


অতঃপর পূর্বলিথিত যন্ত্রের মধ্যে একটা ত্রিকোণ, তথ্বাহ্যে একটী 
ষটকোণ মণ্ডল ও তাহার বাহিরে একটা ঠতুক্ষোণ মণ্ডল লিখিবে। 
পরে ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয় কোপে হাং হীং হৃঃ হৈং হৌং হঃ এই ছয়টী 
মন্ত্রে তন্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল আধার 
দেবতার পুজা করিবে। অনন্তর প্নমঃ* এই মন্ত্র বলিয়া মণ্ডলের 
উপরিভাগে প্রক্ষালিত পাত্র রক্ষা করিয়।,--ধুঝ্রা। অর্চিঃ, জলিনী, সুস্থ 
জ্বালিনী, বিশ্ফুলিঙ্গিনী, শ্রী, নুরূপ1, কপিল! ও হব্যকব্যবছ! এই বহ্ছি- 
দশকলার প্রত্যেক শব্দে চতুর্থী বিভক্তি করিয়! (অন্তে “নমঃ” শব্দ 
প্রয়োগ পূৰ্ব্বক উহাদের পূজা করিবে। পশ্চাৎ “মং বন্ধিমগ্ুলায় দশ- 
কলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে রহিমগুলের পুজা করিবে! তৎপরে অর্ঘ্য 
পাত্র আনয়ন পৃর্র্ষক “ফট” মন্ত্রে দিশেধিভ করিয়া ,আধারে স্থাপন 
করতঃ বনবীজ পুর্বে যোজন) করিয়া! সুর্ঘ্যের তাপিনী, ধুমা। মরীচি, 
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জালিনী সুধূত্রা। ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, সরিরোধিনী, ধরণী ও ক্ষম। এই 
দ্বাদশ কলার অর্চনা! করিবে। তদনস্তর “অং হৃুর্ধ্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে 
নমঃ’? এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ধ্যপাত্রে হুর্্যমণ্ডলের পুজা করিবে। 

অনস্তর সাধক বিলোম মাতৃকাবর্ণ এবং তদবসানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
কলসস্থ সুরা দ্বারা বিশেষার্থ্য জলে তিনভাগ পূরণ করিবে। অনস্তর 
যোড়শী-বীজাশ্রয়ে অস্তে চতুর্থাস্ত নাম উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অমৃত, মানন। 
পুজা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চক্ররিকা, কান্তি, জ্যোৎস্ন!, শ্রী, প্রীতি 
অলক, পূর্ণ ও পূর্ণামৃতা এই যোড়শ কলার পূজা করিবে। পরে "গু 
সোমমও্ডলায় যোড়শ-কলাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে অর্থ্য পাত্রস্থ জলে সোম- 
মণ্ডলের পূজ! করিবে। অনন্তর দুর্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প এই গুলি গ্রহণ 
করিয়া “শ্রী” এই মঞ্ত্রে নিক্ষেপ করতঃ তীর্থ আবাহন করিবে। তৎপরে 
কলসমুদ্রা দ্বারা অবগুঠঠন করিয়। অস্ত্র-মুদ্রা দ্বারা রক্ষণ করিবে। পশ্চাৎ 
ধেনু-মুদ্র] দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্বক উহ৷ মৎস্তমুদ্র। ঘার৷ আচ্ছাদন করিবে। 
পরেডদশবার মুলমন্ত্র জপ করিয়া 


“অথটুকরসানন্দাকরে পরনুধাত্মনি। 
্বচ্ছনাস্ফুরণমত্র নিধেহি কুলরূপিণি ॥ 
অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধভ্ঞানকলেবরে । 
অমৃতত্বং নিষেহন্মিন্‌ বস্তুনি ক্লিয়রূপিণি ॥ 
তন্দাপণৈকরস্যঞ্চ কৃতার্থং তৎশ্বরূপিণি । 
ভূত্বা কুলামৃতাকারমপি বিপ্ফুরণং কুরু ॥ 
দ্ধাওরস-সম্ভূড়মশ্টেষ-য়সসম্ভবম্‌ । 
আপুরিতং মহাগাত্রং পীমযধলামৃতং বহু ॥ 
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অহস্তা পান্রভরিত মিদস্বাপরসাসৃতম. | 
পরহস্তাময়বন্থৌ তোমস্বীকারলঙ্ষণম্‌ ॥” 


এই পাঁচটা মধ দ্বারা সুরা অভিমস্ত্রিত করিবে। পরে তাহাতে হর- 
পার্ববতীর সমান্ুরাগ ধ্যান করিয়া পুজান্তে ধূপ দীপ প্রদর্শশ করাইবে। " 

অদনস্তর সাধক ঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরুভোগ ও শক্তিপাত্র 
স্থাপন করিবে । যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আগমলপাত্র, 
পাগ্পাত্র; ও ভ্রীপাত্র, এই ছয়টা পাত্র সামান্তার্থ্য স্থাপনের প্রণালীতে 
স্থাপিত করিবে । পরে সমুদয় পাত্রের তিন অংশ মত্য দ্বারা পুর্ণ করিয়া 
তঁ সকল পাত্রে মাধপ্রঙ্াণ শুদ্ধিখ্ড নিক্ষেপ করিবে । তৎপরে বাম- 
হস্তের অন্ুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে পাত্রস্থিত সুরা ও মাংস খণ্ড 
গ্রচণান্তে দক্ষিণ হস্তে তত্বমুদ্রার দ্বারা সর্বত্র তর্পন করিবে । প্রথমতঃ 
শ্রীপাত্র হইতে পরম বিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব ও তৈরবীর উদ্দেশে তর্পণ 
করিবে। পরে গুরুপান্ত্রস্থ সুরা গ্রহণে গুরুপংস্তির তর্পণ করিবে। 
অনন্তর শক্তিপাত্র হইতে মগ গ্রহণ করিয়া অঙ্গ ও আবরণ দেবতা 
অর্চনা করিবে। তৎপরে যোনিপাত্রস্থিত অমৃতদ্বারা আযুধধারিণী 
বদ্ধপরিকর! কালিকাদেবীর তর্পণ করিয়া বটুকদিগকে বলি প্রদান 
করিবে। 


প্রথমতঃ সাধক আপনার বামভাগে সামান্ত মণ্ডল রচনা পূর্বক 
তাহা পুজা করিয়! মন্ত-মাংসাদি মিশ্রিত লামলিষান্ন স্থাপন করিবে। 
অগ্রে বান্ধয়, কমলা ও বটুকের পূজা করিয়া মণ্ডলের পূর্বদিকে রাধিয়! 
দিবে। অতঃপর “যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহ”’ এই মন্ত্রে মণ্ডলের দক্ষিণদিকে 
ফোঁগিনীগণের উদ্দেশে এবং পশ্চির্মে ক্ষেত্রপালগণের উদ্দেশে বলি প্রদান 
কেরিবে। তৎপযজে মগ্চগ্ুলর উত্তরে গণেশের বলি প্রদান করিয়। 
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Sr নি a ন আল আপন 


মধ্যস্থলে, “হীং শ্রীং সর্বভূতেভাঃ ভুং ফট, শ্বাহ!” এই মন্ত্রে সর্বভূতের 
উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং পূর্বোক্ত প্রণালীতে একটা মিধাজোর 
দিবে। ইহাই পঞ্চ-মকারে কালী সাধনার চক্রানুষ্ঠান। 


তদনস্তর চন্দন, অগুরু ও কন্তযীবাসিত মনোহর পুষ্প কৃর্ মুদ্রা 
দ্বারা হস্তে ধারণ করিয়া! উহ! স্বকীয় হৃদয়কমলে স্থাপন করিয়া “ওঁ 
মেঘাঙগীং” দেবীর পূর্বোক্ত ধ্যানটা পুনরায় পাঠ করিবে। পঙ্নে 
পহজ্রার নামক মহাপক্লে সুযুয়ারূপ ব্রহ্গবত্ম্ঁ দ্বারা হাদয়স্থিত ইষ্টদেবতাকে 
লইয়া বৃহৎ নিশ্বাসবত্ত্ে তাহাকে আনন্দিত করিয়া দীপ হইতে প্রজ্জলিত 
দীপাস্তরের ভ্তার করস্থিত পুষ্পে দেবীকে স্থাপন করতঃ যন্ত্রে কিন্বা 
দেবীপ্রতিমায় মপ্ডকে প্রদান করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ 
করিবে 
€ দেবেশি ভক্কিসুলভে পরিবারসমন্থিতে । 
যাবত্বাং পূজরিষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরা তব ॥ 


তৎপরে আবাহনী মুদ্র| দ্বারা “ক্রীং কারিকে দেবী পরিবারাদ্দিতিঃ 

সহ উহাগচ্ক উহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ উচ সন্নিধেতি ইহ সনিরুধ্যন্ব 

মম পৃজাং গৃগণ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে আবাহন করিবে। অনন্তর 

ওঁ স্থাং স্থিং স্থিরোভাব্য যাবৎ পুঁজাং করোম্যহং* বলিয়া প্রার্থনা করিয়া 
দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিংব। 


“আঃ স্বীং ক্রোং শ্রীং স্বাহা আগ্াকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণ! 
আং ভীং ক্রোং জীং স্বাহা আগ্ঠাকালীদেবতারাঃ জীব ইহ স্থিত আং 
ভীং ক্রোং সং স্বাহা আস্তাকালীদ্বতায়ঃ সর্বোন্্রয়াণি' শা ত্ীং 
ক্রোং জীং স্বাহা আগ্তাকাজীদেখভায়ীঃ বান্মনশ্ক্ষুশ্রোত্রম, প্রাণ ইহা 
“ত্য সুখং চিরং তিষ্ঠস্ত স্বাহা’ এই £1৭ প্রতিষ্ঠার মর, প্রতিমা হইলে, 
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আস আপ ত আলা আল সা লা পা স্পা সা মলা সলা এ 


ছিলা সজল অপ অপ লা অনল সিল জা সলা পলামি 


যথা যথা স্থানে নতুবা যন্ত্র মধ্যে তিনবার পাঠ ক্ষরিয়া লেলিহান গ্রে 
দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করিয়া ক্রুতাঞ্জলিপুটে “আসন্তে কালি স্বাগ- 
তত্তে স্থস্বাগতন্সিদস্তব” এই মন্্রটা পাঠ করিবে। তৎপরে দেবতার 
গুদ্ধির জন্য মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিশেষার্থ্য জলে তিনবার প্রোক্ষণ 
রুরিবে। অনন্তর বড়ঙ্ন্যাস ছারা দেবতার সঙ্গে সকলীকরণ করিয়া 
আসন, পাছা, অর্থা, মধুপর্ক। বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, 
নৈবেষ্ত পুনবাচষনীয়, তাম্বুল, আচমন, ও নমস্কার, এই ঘোড়শোপচারে 
ভক্তিভাবে যথাবিধি অর্চন! করিবে । অনন্তর পঞ্চতত্ব নিবেদন করিতে 
হইবে। 


প্রথঙ্গতঃ পূর্ণপাত্র হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া খূল-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
দেবী কালিকাকে নিবেদন করতঃ কৃতাঞ্জলি হুইয় 


“গু পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্লাস্তকারিণি 
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমবায়ং ৷” 


এই মন্ত্রে প্রাথন! করিবে। অনন্তর সামান্য ব্ধানানুসারে সন্মুখে 
মণ্ডল লিখিয়া তাহাতে নৈবেষ্ধপূণ পাত্র সংস্থাপন করিবে । পরে 
উহ! প্রোক্ষণ, অবগুষ্ঠন, রক্ষণ ও অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র ছারা 
সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ তর্থ্যজলে উহা দেবীকে নিবেদন করিবে। 
প্রথমে মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া “সর্বোপকরণান্িতং দিদ্ধাষ্‌ উষ্টদেবতার়ৈঃ 
নমঃ» বলিয়া, “শিবে ইদং হবি; ভূষস্বঃ” এট মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে 
প্রাণাদি-মুদ্রা প্প্রাপায় স্বাহা, অপানায় ন্বাহা, সমানায় স্বাহা 
উদানার স্বাা ও ব্যানার স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে হবিঃ 
প্রদান করিরে। পশ্চাৎ বামকারে * প্রকুল্প-পহজ-সমৃশ নৈবেদ্য মজা 
প্রিদগ্নি করাইরা মুলমন্তরেঞ্মদ্যপূর্ণ ' কস পানাগ? নিবেদি কঙচিনে 


২০৪ সাঁধন-কল্ল 


পরে শ্রীপাত্তস্থ অমৃত দ্বারা তিনবার ত্ণ করিবে। অবশেষে সাধক 
মুলম্ে দেবীর মস্তক, হৃদয়, চরণ এবং সর্বাঙ্গে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিবে 

তদনস্তর ক্তাঞ্জলিপুটে দেবীর নিকট “তলাবরণদদেবান্‌ পৃজয়ামি 
নমঃ” এই বলিয়! প্রার্থনা করিবে । তৎপরে অগ্নি, নৈথত, বায়ু, ঈশান, 
সন্মুখ ও পশ্চান্তাগে যথাক্রমে যড়জের পুর! করিয়া গুরু, পরমপগ্তরু. 
পরাপয়গুর ও পূরমেষ্ঠীগুরু এই গুরুপঃক্তি* এবং কুলগুরুর অর্চনা 
করিবে। তৎপরে পাত্রস্থিত অমৃত দ্বার! তাহাদিগের তর্গণ করিবে। 

অনস্তর অষ্টদল পল্মের দলমধ্যে অষ্টনায়িকা এবং দলাগ্রে অষ্ট 
ভৈরবের পুজা! করিতে হইবে । তৎপরে আদিতে ‘গু’ ও অস্তে 'নমঃ শব্দ 
যোগ করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পুজ। করিয়া! পরে তাহাদিগের 
অন্ত্রসমুদয়ের পুজা করিবে । অবশেষে সর্ব্বোপচারে দেবীর পুজা করিয়া 
সমাহিতচিত্বে বলিদান ফরিবে। 

প্রথমতঃ সাধক দেবীর অগ্রে সুলক্ষণ পণ্ড সংস্থাপন পূর্বক অর্থ্যজলে 
প্রক্ষিত করিয়া, ধেশুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করতঃ ছাগকে-_প্ছাগপশবে 
নমঃ” এই ক্রমে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা 
করিবে। অনস্তর পণ্ডর কর্ণে “পশু পাশায় বিদ্হে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি 
তয়োজীবঃ প্রচোদায়াৎ” এই পাপবিমোচিনী গায়ত্রী শুনাইয়া দিবে। 
অনন্তর থড়া লইয়। তাহাতে র্লীং-বীজে পুর্ন! করিয়া, তাহার অগ্রভাগে 
বাগীশ্বরী ও ব্রন্গা মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং মূলে উমা-মহেশ্বরের পূজা 


কণুয়ুর গুরু তন্তু গুরু, গুরুপংক্তি নহেন।  মগ্ত্রদাতা--গুরু, 
পরনপগুক, পরাশক্ি-স্পরাপরগুর, এধং পরমশিব--পরমেষ্ঠীগুর এইরূপে 
তন্শান্্ গুরুণাজি নির্দেশ করিয়াছেন । 


তান্ত্রিক-গুর ২০৫ 
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করিবে। শেষে “ব্রঙ্গা-বিষু-শিব-শাক্ত-যুক্তায় খডগায় নমঃ” এই মন্ত্র 
খড়োর পূল্জা করিবে । পরে মহ্াবাকা উচ্চারণ পূর্ধ্ণক পণ্ড উৎসর্গ 
করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে যথোক্ত বিধানানুসারে *তুভ্যমন্ত সমর্পিতং” এই 
মন্ত্র পাঠ করতঃ পশুবলি প্রদান করিয়া দেবীভক্কিপরায়ণ হইয়া তীব্র 
প্রহারে ও এক আঘাতে পণ্ড ছির করিবে। স্বয়ং অথবা স্ুহদর্াহন্তে 
পশুবলি হওয়া কর্তব্য ;-- শত্রু হস্তে সংহার হওয়া উস্তি নহে। অনন্তর 
' কবোষ কৃধির বলি “গু বটুকেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে নিবেদন করিয়া 
সপ্রদীপ শীর্ষযবলি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিবে। কেবল কুলাচারী 
সাধক কুলকর্মের অনুষ্ঠান জন্তু এই বিধানে বলি দিবে। অতঃপর ছোম- 
কার্য আয়স্ভ করিবে। 


প্রথমতঃ সাধক আপনার দক্ষিণদিকে বালুকা! দ্বারা চতুর্ঠস্তপরিমিত 
চতৃষ্ষোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্রে নিরীক্ষণ করতঃ “ফট্‌* এই মন্ত্রে 
তাড়িত করিয়া উক্ত মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে । অনন্তর স্থণডিলে প্রাদেশ 
পরিমিত তিনটা প্রাগগ্র ও তিনটা উদগ্র রেখা রচিত করিয়া, প্রাগগ্র 
রেখাত্রয়ের উপর যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র এবং উদগ্র রেখাত্রয়ের 
উপর যথাক্রমে ব্রহ্মা, যম ও চন্দ্রের পুজা করিবে । তৎপরে গিলে 
ত্ৰিকোণ মণ্ডল রচন! করিয়া তাহাতে প্হসৌ” এই শব্দ লিখিবে, পরে 
তিকোণের বহির্ভাগে যু কোণ ও তদ্বহির্ভাগে 'বৃত্ত রচনা করিয়া বহিঃ 
প্রদেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। অনস্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণবোচ্চারণ 
পূর্ব পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ হোমদ্রব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া অষ্টদলপন্নের 
বীজকোবে মারাবীজ উচ্চারণে আধায়শক্তির পুজা করিবে। পম্চাৎ 
ধনে অক্সিকোণ হইসে আরম্ভ খুরিয়। রথাক্রমে চতুক্ষোপে ধর্ম, জ্ঞান, 
,বৈর়াগ্য ও এখ্ধ্যের পৃন্চস্ষরিয় মধ্যভাগে অনন্ত ও পড্মের পুজা! করিতে | 


২৬ সাধন-কর্প 


লা ছল আপা উর কি 
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অনস্তর যথাবিধি কলা সহিত স্বর্য্য ও সোম “দওলের. পুজা করিয়া প্রাগাদি 
কেশর মধ্যে শ্বেতা, অরুণ কৃষ্ণ, ধুয়া, তীব্রা, ফুলিদিনী, রুচির! ও 
জালিনীর যথাক্রমে পূজা করিতে হুইবে । 

তদনস্তর সাধক খাতুন্ন।তা নীলকমললোচন! বাগীম্বরীকে বাগীশ্বরের 
সহিত বঞ্চিপীঠে ধ্যান করিবে। মায়াবীজে তাহাদের পৃজ। করিয়া পরে 
যথাবিধি অগ্রিবীক্ষণ করতঃ ফট. মন্ত্রে আবাহন করিবে । তৎপরে “$$ 
বঙ্গেবধোগপীঠায় নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিস মূলমন্ত্র ও 
কুষ্চবীঙ্গ (হু') পাঠ করিবে। অতঃপর *ক্রব্যাদভাঃ শ্বাহা?” এই মনত 
পাঠ পুর্ব্বক ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিবে, পরে বীন মন্ত্রে অগ্নি বীক্ষণ করিয়া 
কুর্চবীঞ্জে বঞ্চি বেষ্টন করিবে । তৎপরে ধেনুমুদ্র। দ্বারা অমৃতীকরণ 
করিয়া তন্তন্বারা অগ্নি উদ্ধত করতঃ প্রদক্ষিণ ক্রমে উহাকে স্থশ্ডিলোপরি 
ভ্রামিত করিবে। অনন্তর ভ্রানুদ্বার৷ বারত্রয্ন ভূষি ম্পর্শ করিয়া! শিব-বীজ 
চিন্তাকরতঃ নিজ্জাতিমুখে যোনিযন্ত্রোপরি উহাকে স্থাপিত কর্রতে হইবে । 
পশ্চাৎ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়! চতুর্থীবিভক্তির একবচনাস্ত বহ্ি-মর্তি 
শব্দান্তে নমঃ যোগ করতঃ, তীহার এবং “রং বহ্ছিচৈতন্যায় নম২” বলিয়া 
বহ্ছিচৈতন্তের পূঞ্জা করিবে। 

'তদনস্তর মনে মনে নমো মন্ত্রে বঞ্চিমুর্তি ও বন্ধচৈতন্তের কল্পনা করিয়া 
“ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ববজ্ঞাপয় জ্ঞাপয় সবাহ!” এই অন্তরে 
বহ্ি প্রজ্ালিত করিবে । . পরে ক্বৃতাঞ্জলিপুটে, 


“অগ্নি প্রজ্ঞবলিতং বন্দে জাতব্দেং ছতাশনদ্‌ । 
সুবৰ্ণবৰ্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ধতো মুখম্‌ ॥* 


এই প্র বলিয়া অগ্নির বন্দনা করিবে। অন্তর বক্ধি স্থাপন করিয়া 
কুপস্থায়। স্থক্তিল আচ্ছাদন করিবে, পরে শবকীক,ইইদেবুচায নামোচ্চারণ, 


তান্সিক-গুরু ২০৭ 
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করিয়া বঞ্ঞির নাম করতঃ “ওঁ বৈশ্বান্র জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বব- 
কৰ্ম্মাণি সাধয় স্বাহ!' এই মন্ত্রে অগ্নির অভ্যর্ন! ও হিরণ্যাদি সপ্ত জিহ্বার 
পূজা! করিবে। অনন্তর চতুর্থান্ত একবচনাস্ত সহম্রার্চি শব্দের অস্তে 
“হৃদয়ায় নমঃ'* বলিয়া বহি হৃদয়ে যড়ঙ্গ মূর্তির পুঞ্জা করিতে হইবে। 
তদনস্তর ব্রাহ্গী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে. পরে পপ্নাদি অষ্টনিধির 
আর্চনা করিয়! ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালের পুজা করিবে। পর বজ্ঞাদি 
অন্ত্র সমূহের পূঞ্জা করিয়: প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করতঃ দ্বৃত মধ্যে 
স্থাপন করিবে। দ্বতের বামাংশে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে স্ুযুন্নার 
চিন্ত। করিয়া সমাহিতচিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করতঃ অগ্নির 
দক্ষিণ নেত্রে ''ওঁ অগ্নয়ে স্বাহ!’” বলিয়া আহুতি প্রদান কপ্নিবে। অনন্তর 
বামভাগ তইতে দ্বৃত গ্রহণ করিয়া “গু সোমায় স্বাহা!” বলিয়া অগ্নির বাম- 
নেত্রে এবং পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে দ্বৃত গ্রহণ পুর্ব্বক “ও অগ্নয়ে স্বিষ্টি- 
কতে স্বাহা” বলিয়৷ আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে *ওঁ জাতবেদ 
ইহাবহ লোহিতাক্ষ সৰ্বকর্ম্মাণি সাধয়”* .এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া! 
আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর অগ্মিতে ইষ্ট দেবতার আবাহন করিয়া 
পীঠাদি সহিত তাহার পুজ! করিবে এবং মূলমঞ্জে স্বাহাপদ যোগ করিয়! 
পঞ্চবিংশতিবার আছুতি দিবে। অতঃপর অগ্নি, ইষ্টদেবী ও আপনার 
আত্ম!) এই তিনের চিন্তা করিয়। মুলমন্ত্রে একাদশবার আহুতি প্রদান 
করিবে, পরে “অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা” বলিয়া অঙ্গদেবতার হোম করিবে। 


তদনস্তর আপনার উদ্দেশ্বো তিল, আজ্য ও শরধুমিশ্রিত পুষ্প অথবা 
বিষদল কিনব! যথাবিহিত বস্তু দ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে ; অষ্ট 
সংখ্যার নন আহুতি দিবাৰ বিধান লাই। তৎপরে স্বাচাত্ত মুলমন্ে 
ফলপত্রসমন্থিত সত দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পম্চাৎ সং হার-মুদ্র 


২০৮ সাধন-কল্প 
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দ্বায়া অগ্নি হইতে ইষ্টদেবীকে আহ্বানপূর্বক হৃদয়কমলে রক্ষা কৰিবে। 
পরে “ক্ষমন্থ এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণাস্ত ও অচ্ছিদ্রাব- 
ধারণ করিবে এবং হোমাবশেষ দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ ক'রয়া জপ 
আরম্ভ করি” । 

প্রথমতঃ মস্তকে গুরু, হৃদয়ে ইষ্টদেবত| ও জিহবায় তেজোরপিণী 
বিস্তার ধ্যান করিয়া, এই তিন পদার্থের তেজ দ্বার! একীভূত আত্মার চিন্তা 
করিতে থাকিবে। অনস্তর প্রণব দ্বারা সংপুটিত করিয়! মূলমন্ত্র জপ করতঃ 
পরে মাতৃকাবর্ণ পুটিত করিয়া সপ্তবার শ্ররণ করিবে। সাধক আপনার 
মন্তকে মায়াবীঞ্জ দশবার জপ করিবে, পরে দশবার প্রণব জপ করিয়া হৃদ- 
পল্পে মায়াবীজ সাতবার জপ করিবে । পরিশেষে তিনবার প্রাণায়াম 


করিয়া জপমালা গ্রহণ পূর্বক -- 


"মালে মালে মহামালে সর্বশক্তি স্বরাপিণি। 
চতুর্বরন্থরি ন্তন্তপ্তন্মান্মে সিদ্ধিদা ভব |” 


এই মন্ত্র পাঠ কল্পিবে। অনস্তর পূন্দা করিয়া শ্রীপাত্রন্থিত অক্ষত 
দ্বার! যৃলমস্্রে মালার তিনবার তর্পণ করিবে। পরে যথাবিধি স্থির মনে 
অষ্টোত্তর সহশ্র বা একশত আটবার জপ করিবে। পশ্চাৎ পুনরায় 
প্রাণায়াম করিয়া ভীপাত্রস্থিত জল ও পুষ্পাদি দ্বারা, | 
“গুহাতিগুহগোপ ত্ৰী ত্বং গৃহাণাস্মংকৃতং জপম । 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি স্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥” 
এই মন্ত্রে জপ সমাপন করিয়া! দেবীর বামকরে ভপফল প্রদান করিবে। 
ভৎপরে ভূতলে দণ্বৎ নিপতিত হইয়া! প্রণাম করিবে এবং পরে কৃতাঞ্জলি- 
পটে স্তব ও ক্বচ পাঠ করিবে-। অতঃপর প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম অন্তে 
'বিশেষা্থয প্রধান পূর্বক ‘ইতঃ পুর্ব প্রাণ বুদ্ধিদ্হ-ধর্মাধিকারতঃ জাগ্রৎ" 
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প্ন- শযুপ্তিযু মনল! বাচা কৰ্ম্মণা হস্তাভ্যাং পন্ত্যামুদরেণ শিল্পয়া যৎ তং 
ধদুক্তং তৎদর্বং ব্রগ্মাপণিমস্ত” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। 
তৎপর “ক্কা্াকালীপদান্তোজে অর্পয়ামি & তৎসৎ” এই মঙ্জে দেবী পদে 
অর্থ্য প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিবে । 
পরে “জং ্রীমান্ভে* এই শব উচ্চারণ করিবে এবং ধখাশক্তি পুজা করিয়া 
ইষ্টদেবতাকে বিসর্জন করতঃ সংহারমুত্রা হারা পূষ্প' গ্রহণ করিয়া 
আত্রাণান্তে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। তৎপরে ঈশান কোণে সুপরিষ্বত 
ত্িকোপমণ্ডল লিখিয়| তাহাতে নির্মাল্য, পৃষ্প ও জল৷ সংযোগে দেবীর 
পূজা কপ্বিবে। 

তদনস্তর সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেছ। ধিতরণ 
পূর্বক কুলাচারী স্থুহ্ধদ্‌ সমভিব্যাছার়ে খ্বরং গ্রহণ করিবে । কুলাচারী 
সাধক, যক্ত কিন্বা প্রতিমাতে পূজা না করিনা কুমারী কিন্বা ধোড়শী রমণী 
শক্তিকেও যথাবিধি পূজা করিয়! থাকেন। কিন্ত ভাহার বিধান অতিশয় 
গোপনীয় ; বিশেষতঃ অনধিকারী পণ্ডর নিকট অক্লীলতা৷ প্রভৃতি দোষ- 
ুষ্ট হইবে বিবেচনা করিদ্রা তৎ প্রকাশে ক্ষান্ত হইলাম। প্রয়োজন হইলে 
তন্ত্রের গুপ্ত-সাধন-রহস্ত সাধককে শিখাইয়া দিতে পারি। 

পঞ্চ-মকারে ইজ করিনা প্রসাদ গ্রহণ খভৃতি কার্ধা চক্রান্ষ্ঠাদের 
প্রণালীতে করিতে হয়, সুতরাং এখানে আর ভাহ। লিখিত হইল না। 
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তন্ত্রোক্ত চক্রাহ্তান 
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কুদাচারী তাক্ত্রিকগণ চক্ত করিয়। সাধন! করিয়া থাকে। ভৈরবীচক্র, 
তবচক্র প্রভৃতি তন্ত্শান্ত্রে বহুবিধ চক্রানুষ্ঠানের বন্ধবিধ বিধান দৃষ্ট হয়। 
সাধকগণের মধ্যে প্রায়ই উক্ত ছুই প্রকার চক্রের অনুষ্ঠান করিতে দেখ! 
যায়। আগ্রে ব্রহ্মভাবময় তত্বচক্রের বিধান বল! যাউক । 

এই তত্বচক্র চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;-_ইহাকে দিব্যচক্রও বলা হয়। 
কুঙ্গাচারী ভৈরবীচক্র এবং বিষ্তাচারী তত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে । তন্ব- 
চক্রে ব্রহ্মঞ্জারনীরই অধিকার, অন্তের অধিকার নাই। যথা £--. 


ব্রন্াভাবেন তত্বজ্ঞ। যে পশ্যান্তি চরাচরম্‌ | 
তেষাং তঁস্ববিদাং পুংলাং তত্বচক্রেৎধিকারতা ॥ 
সর্ববত্ৰহ্মময়ে ভাবচক্রেহন্মিংস্তত্বসতজ্ঞকে । 
ধেষামুৎপদ্যতে দেবি ত এব তত্বচক্রিণঃ ॥ 


বিনি .এই চরাচরকে বহ্ধভাবে অবলোকন , করিয়া থাকেন, সেই 
ভত্ববিদি পুরুষেরাই এই চক্রের অধিকারী! সমন্তই ব্রহ্ম, এবঘ্বিধ 
ভারুময় য্যক্তিরই তথ্বচ্‌ক্রে অধিকার। অতএব পরব্রহ্মের উপাসক, বহ্ধজ্ঞ, 
বহ্ধতৎপর, গুদ্ধান্তঃকরণ, শান্ত, সর্ববপ্রাণীর ছিতকাধ্যে নিরত, নির্কিকলল; 
দয়াশীল, দৃঢ়ত্রত ও সত্যসঙ্ক্ন সাধক, এইরূপ ব্র্ষজ্ঞানী ব্যক্তিগণই এই 
চত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে । এই চক্রের অনুষ্ঠানে ঘটস্থাপন নাই, বাহুল্য 
পুজাদিও নাই। এই তত্বের লাধনা-_সর্বা, বঙ্গভাব। ব্রন্মমন্তোপাসক 
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এবং ব্রঙগ নিষ্ট ব্যক্তি চক্রেশ্বর। হইয়া ব্রহ্মক্ত সাধকগণের সহিত তন্বচক্রের 
অনুষ্টান আরম্ভ করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ ১-- 

রম্য, সুনিৰ্ম্মল এবং স।ধকগণের স্মধঞ্জনক স্থানে বিচিত্র আসন আনয়ন 
করিয়া বিমল আসন কল্পনা করিবে। চত্রেশ্বর সেই স্থানে ব্ৰহ্ম-উপাসক- 
গণের সহিত উপবেশন করিয়া তত্ব সমুদয় আহরণ করতঃ আপন সম্মুখ 
ভাগে স্থাপন করিবে | চক্রেশ্বর সকল তত্বের আদিতে “ওঁ? ও “হংস’’ 
এই মন্ত্র শতবার জপ করিবে। তৎপর “ওঁ হংসঃ” এই মন্ত্র সাতবার কিনা 
তিনবার জপ করিয়! সমস্ত শোধন করিবে। তৎপন্থে ব্রহক্মমন্ত্র দ্বারা সেই 
সকল দ্রব্য পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া ব্রহ্মন্ঞ সাধকগণের সহিত একত্র পান 
ভোজন করিবে। এই তবচক্রে জাতিভেদ বর্জন করিবে। ইহাতে 
দেশ কাল কিন্বা পাত্র নিয়ম নাই । যথাঃ 


যে কুর্ববন্তি নর! মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ | 
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গঞ্জিম্‌ ॥ 


ষে মুঢ় নর দ্দির্যচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ প্রভৃতি বর্ণভেদ করে, সে 
নিশ্চয়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। থতএব দিব্যাচারী ব্রহ্মন্ত সাধকোত্বম বন্ধ 
সহ কাবে ধর্মর্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্তি কামনায় তত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবে। 


্ৰহ্মাৰ্পণং ব্রন্মাহবিত্ৰ'হ্মায়েব্হ্মণাহুতম্‌ ॥ 
ভ্রহ্ধৈৰ তেন খন্তব্যং ব্রহ্মকর্মলমাধিনা ॥ . 


তত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া ,_যাহী অর্পিত হইতেছে তাহ! ব্রহ্ম, যাহ! 
অর্পণ পদ্বচ্য ভাহাও ব্রহ্ছকর্তৃক হুত হইতেছে, অর্থাৎ অগ্নি ও হোম” 


২১২ . আসাখন-কল্প 


কর্তাও বন্ধ ।-- এইরূপ রক ধাহায় চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, তিনিই 
ব্রঙ্গলাত করিয়া থাকেন । . 


দিব্যাচারী বহ্মল্ঞ সাধকের স্টার কুলাচারীগ্রও কুলপুজাপন্ধতিতে 
চক্রের গ্রয়োজন,--বিশেষ পুঁজ! সময়ে সাধকগণের চক্রানুষ্ঠান কর! অবশা 
কর্তবা। কুলাচারীর অনুষ্ঠেয় চক্র ভৈরবী-চক্র নামে খ্যাত । আর যিনি 
এই চক্রে বসিয়া প্রাধাপ্ত করেন, অর্থাৎ চক্রানুষ্ঠানাদির আয়োজন প্রভৃতি 
করেন, তাঁহাকে চক্রেশ্বর বলে। ae 

এই ভৈরব-চক্র শ্রেষ্ঠ সইতে শ্রেষ্--সারাৎসার। একবার মার এই 
চক্রের অনুষ্ঠান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নিত্য ইহার 
অনুষ্ঠানে নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যথা-- 


নিত্য: সমাচবন্‌ মরতে ব্রহ্কানিষ্ঠীনমাপ্রয়াৎ ॥ 


চৈরবীচঞ্ নিয়ে সে প্রকাগ্প কোন নিয়ম নাই ;--ধে কোন সময়ে 
এই অতি গুভস্কর ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান কর! যাইতে পারে। ইহা ছার! 
দেবী শীপ্রই ৰাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ইহার বিধান এইজাপ ;__ 


কুলাচারী সাধক সুরম্য সৃত্তিকার উপরে কষ্বল কিন্বা মৃগচর্ম্মা্দির 
আসন পাতিয়া “রী” ফট্‌” এই মন্ত্রে আসন সংশোধন পূর্বক তাহাতে 
উপবেশন করিবে । অনন্তর সিশুর, রক্ত-ন্দন' অথবা কেবল জল দ্বারা 
ত্ৰিকোণ ও তত্বহির্ভাগে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। পরে সেই মণ্ডলে 
একটা বিচিন্ত খট, দধি আতপ তণুল, ফগ, পল্লব, সিন্দুর তিলকযুক্ত 
এবং সুবাসিত জল £পূর্ণ করিয়া প্রণব (ওঁ) মন্ত্র পাঠ ক্রয়ত:ঃ স্াপন 
করিবে এবং ধুপ দীপ প্রদর্শন করাইবে। তৎপরে গন্ধ-পুষ্প ধায়া 
অর্চনা করির! ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে ও সংক্ষেযে পুজা:পন্ধতি ' অনুসারে 


তান্ত্রিক-গুক - ২২৩ 


ভাহাতে পূজা করিবে। পশ্চাৎ সাধক আপন. ইচ্ছান্ুদারে তত্বপাত্র 
সন্ুখে' রাখিয়া “ফট” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিকা দিব্যরৃ্টি ছায়া অব- : 
ধলাকন করিবে। অন্তর অলি-যন্রে ( মন্কপাত্রে ) গন্ধপুষ্প প্রদান 
করিয়া" 

“নব যৌবনসম্পরাং তরুণারুণবিগ্রহাম ॥ 

চারুহামাৰ্তভাষোল্লসদ্বদনপন্ধজ্জাম্‌ ॥ 

নৃত্যগীতরুতামোদাং নানাভরণতূষিতাম্‌ 

বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েছ্বরাতয়করাঘুজাম্‌” ॥ 


এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবীর এবং = 


“কর্পরপুরধবলং কমলাম়্তা ক্ষং 
জিব্যান্থরাঁভরণভূষিতদেহকান্তিম্‌। 
বামেনপাণিকমলেন নুধাচ্যপাত্রং 
দক্ষেণ শুদ্ধগুটিকাং দধতং প্ররামি 11" 


এই মন্ত্রে আলন্দভৈরবের ধান করিবে। ধ্যানান্তে সেই মস্ত পাত্রে 
উভয় দেব-দেবীর সম-রসত! বিশেষরূপে চিন্তা করিবে । তৎপয়ে “'$ 
ভাননাভৈরব আনন্দভৈরবায় নমঃ* এই মন্ত্রে গন্ধপুশ্প দ্বারা পুজা 
করতঃ অলি-যন্ত্রে আঃ স্ত্রী ক্রোং স্বাহ!” এই মন্ত্র একশত আটবার 
জপ করিয়া ষন্ত শোধন করিবে । পরে মাংসাদ্ধি যাহা -পাওয়া যায়, 
নেই সমুদর “আং জরীং ক্রোং শ্বাহ!” এই মন্ত্র ঘারা শতদার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া. শোধন করিষে। অনস্তর সমস্ত তত্ব ব্রঙ্গমযর ভাবনা করিয়া 
চক্ষদ্ব'র মুদ্রিত ক্ধরত: দেবীকে নিবেদন: করিয়া প্রিয়া পান-ভোজন 
করিবে।, 


২১৪ . 'লাগব্কল 


চক্রুমধ্যে বৃধালাপং চাঞ্চলাং বহুভাষণম্‌ । 
নিষ্ঠাবনমধোবায়ুং বর্টভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ 
ক্রুরান্‌ খলান্‌ পশৃন্‌ পাপান্‌ নাস্তিকান্‌ কুলদুষুকান্‌ । 
নিন্দকান্‌ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রান্দ'রতরং ত্যজেৎ ॥ 
| মহানির্কাণ তন্্। 
চক্রমধ্যে থাকিয়' বৃথালাঁপ অর্থাৎ--ইষ্টমন্ত্র জপাদি ও পদ্ধতি 
অনুসারে ক্রিয়াদি ব্যতীত অন্ত প্রকার আলাপ করিবে না) চঞ্চলতা 
প্রকাশ করিবে না; অধিক কথা কহিবে না) ছেপ, (থুধু ) ফেজিবে 
না; অধোবায়ু নিঃসারণ এবং জাতি বিচার করিবে ন। ক্রুর, খল, 


পশ্থাচারী, পাপী, নাস্তিক, কুলদূষক এবং কুলশান্ত্নিন্ুকদিগকে চক্রে 
_বসিতে দিবে না। 


“পূর্ণ।ভিষেকাৎ কৌলঃ স্তাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ! 


মহানির্ব্বাণ তন্ত্র । 


ধাঁহার পুর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কৌল কুলার্চক ও চক্রাধীগ্থর 
ভইবেন। ভৈরবী চক্র আরম্ত হইলে সমস্ত জাতিই দ্বিজশে্ঠ হয়। 
আবার ভৈরবী-চক্ত হইতে নিবৃত্ত হইলে অর্ধ বর্ণ পৃথক অর্থাৎ যে 
জাতি ছিল, তাহাই হয়। ভৈরবী-চঞ্ক মধো জাতিবিচার নাই 
উচ্ছিষ্টাদিরও বিচার নাই। চক্রমধাগত বীয় সাধকগণ শিবের স্বয়গ। 
এই চক্রে দেশ কাল নিয়ম ব! পাত্র বিচার নাঈ। চক্র স্থান মহাতীর্থ, 
সুতয়াং তীর্থ সমুহ ঈইতে শ্রে্ )--এখান হইতে পিশাচাদি ক্ৰ রজাতি 
দুরে পলায়ন করে, কিন্তু দেবতাঁগপ আগমন, করিয়া থাকেন। পাপী 


তাত্রিক-গুরু ২১৫ 


ব্যক্তিগণ - এই উৈরবী-চক্র ও শিবস্বরূপ সাধকগণকে দর্শন করিলে পাপ- 
মুক্ত হইয়া থাকে। যে কোন স্থান হুইতে বাঁ বে কোন ব্যক্তি কর্তৃক 
আহত দ্রবাও চক্রমধাস্থ সাবকগণের হন্তে অর্পিত হইলেই শুচি হইয়! 
খাকে। চক্রাস্তর্গত কুলমার্গাবঙম্বী সাক্ষাৎ £শিবস্থরূপ ; সাধকথণের 
পাপাশঙ্কা কোথায়? ব্রাহ্মণেতর যে কোন সামান্ত জাতি কুলধর্ম আশ্রিত 
হইলেই, সকলেই দেববৎ পৃজ্য । 


পুরশ্চর্যযাশতেনাপি শবমুগুচিতা'সনাৎ । 
চক্রমধ্যে লকৃঙ্জত1 তৎফলং লভতে স্ুধীঃ ॥ 
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র 


শবাসন, মুপ্ডাসন অথবা চিতাসনে আরুঢ় হইয়| শতপুরশ্চরণ করিলে , 
যে ফল পাওয়া যায়, ভৈরবী চক্রে বসিয়া একবার মাত্র মন্ত্র জপ করিলে 
সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব কুলাচারী লাধক প্রত্যহ সহে 
ভৈরবী-চক্রের অনুষ্ঠান করিবে। 


পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভৈরবী-চক্রে পূজাদি করিয়া! পরে পান-ভোজন!দি 
করিবে। প্রর্থমতঃ আপনার বামভাগে পৃথক আসনে স্বীয় শক্তিকে 
সংস্থাপন অথব! শ্রক্গসনে উপবেশন করিয়া স্বরণ, রৌপ্য, কাচ অথবা 
নারিকেলমালা নির্মিত পানপাত্র শুন্ধিপাত্রের দক্ষিণে আধারোপরি 
স্থাপন করিতে হইবে। পানপাত্র পাঁচ তোলারু অধিক করিবার নিয়ম 
নাই, তবে অভাব পক্ষে তিন তোল! করা যাইতে পারে । তদন্তর 
নহাপ্রলাদ আনয়ন করিয়া পানপাত্রে সুধা (মস্ত ) এবং গুদ্ধিপাত্রে মৎস্ত 
মাংলাদি প্রদান ফলিবে। তৎলয়ে ঈমাঙ্থত ব্যক্তিগণেয গৃহিত পান-ভোজন 
'লিমাধা করিবে। | 


২১৪ সাব 


পক অপ্রাপ্ত 


তন্ত্রশান্ত্ের অর্তপানের উদ্দেশ্য সততা নহে,-.দেহস্থ শক্তিকে 
উদ্বোধন করাই উদ্দেশ্ত। ০০০০০০০৮০০০ 
করিবে । অনস্তর--. 


স্বন্বপাত্রং সমাদায় পরমা স্বৃতপুরিতম,। 
মূলাধারাদিজিহ্বাস্তাং চিন্রপাং কুলকুগুলীম, ॥ 
বিভাব্য তম্মুখাস্তোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্‌ । 
পরম্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ 


কুল-সাধক হৃষ্টমনে পরমামৃতপুর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া মুলাধার 
হইতে আরম্ভ করিয়া জিহ্বাগ্র পর্য্যন্ত কুলকুগুলিনীর চিন্তা করতঃ মুখ- 
কলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পরস্পর আজ্ঞা গ্রহণাস্তে কুগুলীমুখে 
পরমামৃত প্রদান রুয়িবে। বলা বাহুল্য সুযুয্না-পথে ও মত্ত ঢালিয়া দিতে 
কত । ইহার কৌশল গুরুমুখে শিক্ষা করিয়া ক্রমাত্যাসে আয়ত্ত করিতে 
হয়। অরূপ কৌশল এবং একতান চিন্তায় কুগুলিনী-শক্তি উদ্বোধিত! 
হয়েন। কিন্ত যদি অতিরিক্ত হুরাপীন ঘটে, তাহা হইলে কুলধর্্াবলখি- 
গণের সিদ্ধি্ানি হইয়| থাকে । যথা £-- 


ধারন্ন চালয়েনদস্টি ধাঁবস্গ চালয়েন্মনঃ ৷ 
তাবৎ পানং প্রকুব্বীত পশুপানমতঃপরম_॥ . 
মহানির্বাণ তন্ত্র। 
ধেঁকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল মা হয়, তাবৎ সুরাপানের 
নিয়ম,--ইহায় . আতিত্িক্ক "পান পশু-পান সদৃশ ।  অতএক স্থরাপানে 
যাহার ভ্রান্তি উপস্থিও হয়, সেই পাপিষ্ঠ কৌলর্ামের অযোগ্য } ভাবেই 


তান্তিক-গুরু ২১৭ 


দেখা বাইতেছে, কেবল. কুগুলিনী-শত্তিকে- উদ্বোখিতা ও শক্তিসম্পন্ন 
রাখিতে তঙ্ত্রে সন্বপানের ব্যবস্থা । চক্রস্থিত- কুলশক্তিগপ মস্তপান 
রুরিবে না। 


স্থধাপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্‌ ॥ 
মছানির্ব্বাণ তন্ত্র । 


কুলরমণীগণ কেবল মস্কের আত্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান 
করিবে না। 


এইরূপ নিয়মে পান-ভোজন সমাধাস্তে শেষতস্ব সাধন গুকরিবে। 
এই ক্রিয়া অতি গুহ ও অপ্রকাশ্য বিধায় এবং অশ্লীলতা দোষাশঙ্কায় 
সাধারণের' নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। উপযুক্ত গুরুর নিকটে 
মুখে মুখে শিক্ষা করিতে হয়। শেষতাত্বর সাধনায় সাধক উর্ধারেত! 
ভয়, এবং প্রক্কতিজরী হইয়া ও আত্মসম্পূর্তি লাভ করিয়! জীবন্মুক্ত হইতে 
পারে ।* 

পাঠক ! শিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ পঞ্চ-মকারের-- 
বিশেষতঃ মন্ত ও মৈথুনের নামে শিহরিরা উঠে এবং তন্ত্রশান্ত্র বলিলেট 
দ্বার নাসিকা! কুঞ্চিত করে; কিন্তু তন্ত্রকার কি তীহাদ্দের অপেক্ষাও 
স্বেচ্ছাচারী ও উন্মার্গগামী ছিলেন? তাহারা কি মস্ত বা মৈথুনের গুণ 
অবগত ছিলেন না কিন্বা ভোগ-ন্ুখই একমাত্র মানবের শ্রেয়; ও প্রেয়ঃ 


* মৎপ্রণীত পজ্ঞানীতুর” ও “প্রেকিক গুরু”  গ্রন্থেএই সাধনার প্রণালী 
লেখ! হইয়াছে । 


২১৮ সাধন-কল্প 


বলিয়া এরূপ বিধান করিয়' গিয়াছেন ? নিতান্ত বিক্ৃত-মস্তি্ধ ব্যক্তি 
কিন্বা বাতুল ভিন্ন একথা নলিতে সামান্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিও সাহস 
পাবে না। ততন্ত্রশান্ত্রগুলি সমাক্‌ আলোচনা করিলে তাহারা আপন 
আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে। প্রথমতঃ তন্ত্রশান্ত্র মৈথুনতত্বে স্বকীয় 
শক্তি অথাৎ বিবাহিতা নারীকেই গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন । 
বথ। £-_ 


বিনা পৰিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্‌ । 
পরস্ত্রীপামিনাং পাপ্‌ং প্রাপ্যাক্সাত্র সংশয়ঃ ॥ 
# 


মহানির্ব্বাণ তন্ত্র । 


বিনা পরিণয়ে শক্তি সাধন করিলে, সাধক পরন্ত্রীগমনের পাপভাগী 
হইয়। থাকে । 'তৎপরে “কলির মানবসমুদয় স্বভাবতঃ কাম কর্তৃক 
লিল্রান্তচিত্ত এবং সামান্বুদ্ধিসম্পন্প ;--তাহারা রমনীকে শক্তি বলিয়! 
অবগত নহে, কামোপভোগ্যা বিলাসের বস্তু বলিয়া মনে করে" এই 
বলিয়! তন্ত্রকার ব্যবস্থা! করিয়াছেন; 


অতন্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্রস্ত পার্ধবতি । 

ধা'নং দেব্যাঃ পদাস্তোজে স্বেষ্টমন্ত্রদপস্তথা ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র । 

ফাম-কামনা-কলুহিন্তয জীবের পক্ষে শেষতত্বের ( মৈথুন তন্বের ) 


প্রতিনিধিতে দেবীর পাদরপল্ম ধ্যান ও ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে হয় +. আর 
নস্তপান সম্বন্ধে বলিয়াছেন $-- 


তাক্সিক-গুকু ২১১৯ 


সপ ৯ পপ 


গৃহকার্ধ্যেকচিত্তানাং গৃ'হনাং প্রবলে কলো।। 
আছ্যতন্বপ্রতিনিধো বিখেয়ং মধুরত্রয়ম্‌ ॥ 
দুক্ধং নিতাং মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্‌ । 
অলরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়ে ॥ 


শাখা 


মঙ্থানির্বাণ তন্ত্র । 


প্রবল কলিকালে গৃহকার্য্যে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে মন্যপান 
অবিধেয়। মন্তের প্রতিনিধিস্থলে দুগ্ধ, সিতা (চিনি) ও মধু, এই 
মধুরত্রয় মিলিত করিয়া মদ্বস্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেবতাকে নিব্ধেন করিয়া 
দিবে। উচ্চাধিকারীর জন্য মছাস্থলে অনুকল্প প্রদান করিবার ব্যবস্থা 
আছে। বিশেষতঃ তাহার! সুক্ষ পঞ্চমকারেও সাধনা করিতে সক্ষম। 
কেবল মাত্র পাপাচারী, ভোগী, কামুক ও মাতালের জন্যই তন্ত্রোক্ত স্থূল 
পঞ্চ-মকারের ব্যবস্থা । পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধনশান্ত্র সকলেরই 
জন্ত-_জ্ঞানী অজ্ঞানী, সৎ অসৎ, ভাল মন্দ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত । কেবল 
লমাজের কয়েকটা সাত্বকাচারী, নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে, আর 
সকলেই অধঃপাতে যাইবে, শাস্ত্রের এইরূপ সঙ্ধীর্ণ ব্যবস্থা হইতে পারেন৷ । 
সেই কারণ যে যেমন প্রক্কতির--তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-গ্রণালী 
যুক্রিসঙ্গত । ভগবানকে কে না চায়?--কিশু লঘুচিত ভোগস্থথরন্ত 
ব্যক্তি করতলম্থ সুখের দ্রব্য ফেলিয়া ভগবৎপ্রাপ্তিজনিত ভাবী সুখের 
কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু যদ্গি দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ তাঁস্ত্রিক গুরু বলেন যে, 
“বাপু! মদ খাইয়া, রমণী লইয়া ও নিরামিষ ভোজন না করিয়াও মুক্তি 
লাভ কয়া! বায়। তাই তন্ত্র পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই দেখ 
মাহি মাংস আহার ডুরিয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়াছি।” মাতাল শুনিয়! 


২২৩ সাৰ ন-কম 

অবাক্‌ হইল, মন্দ খাইয়া খর্্বলাত হয়--শুনিরা সে. আনন্দে’ প্র চরণে 
শরণ লইয়া বলিল, “ঠাকুর! কেবল মদ ছাড়িতে পারিব না, নতুবা যাহা 
বলিবেন শুনিব, বলিয়া দেন কিরূপে ভগবানকে পাইতে পারিব।” গুরু 
ভখন তানাকে বলিলেন, “আমার আশ্রমে চল, যখন তখন অশোধিত ও 
অনিবেদিত মন পান করিতে পাইবে না। মায়ের প্রসাদ যত ইচ্ছা পান 
করিও” শিষ্য স্বীকার করিল। গুরু পূঞ্জান্তে প্রসাদ দিলেন। শিষ্য 
আজি পূজামণ্ডপে সাধকগণের সহিত মগ্পান করিয়া ইষ্টুমন্ত্র জপ করিতে 
লাগিল। এক দিনেই কত উন্নতি !. যে ব্যক্তি অন্য দিন মদ্য পান করিয়া 
বারাজন। গৃভে কিম্বা ডে.ন্‌ মধ্যে পড়িয়া শকার-বকার বকিত, আজি সেই 
মদের নেশাহ গুরুর চরণ ধরিয়া “মা মা” বলিয়া কাদিতেছে। গুরুও 
সময় বুঝিয়া মার নামে তাহাকে মাতাইয়! তুলিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ 
মায়ের নামে তাহার প্রকৃতই ভক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল,--গুরুও অবস্থা 
বুঝিয় ধীরে ধীরে মদ্যের মাত্রা হ্রাস করিতে লাগিলেন । যখন দেখিলেন 
যে, শিষ্যের হৃদয়ে ভগবস্তুক্ধির বেশ একটা গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়াছে; 
তখন মদ্য সংশোধনের শাপ বিমোচনের মন্ত্রগুলি শিষ্যকে বুঝাইয়৷ দিলেন । 
শিষ্য তাঙাতে বুঝিল যে স্ুরাপান করিয়া যখন লোক-পিতামহ বন্ধা, 
দৈত্যগুরু শুক্লাচার্যয পর্যান্ত বিভ্রাস্তচিত্ত হইয়া কত গঙ্হিতকার্ধা করিয়াছেন, 
তখন মানুষ যে সেই সুরাপান করিকা অধঃপাতে যাইবে, সন্দেছ নাই। 
ভগবৎ প্রাপ্তির আশ! প্রবল হওয়ার আজি শিষ্য মদ্য-তত্ব বুঝিয়া মদ্যপানে 
নিরস্ত ভইল। তার্জিকগুরু এইরূপে বেস্যাসক্ত, লম্পট ও মাতালকে 
প্রবৃত্থির পথ দিয়া নিৰৃত্তিমাৰ্গে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সবাডাল 
সাধনার প্রগালীতে ক্রমে সাধু হইয়া গেল। এই বন্যই 'হত্ত্রশান্তে পচ 
ম-কারে ব্যবস্থা | নতুধা সান্বিফ নিষ্ঠাবান্ংব্যনি তস্তরোন্ক সাধন! করিতে 


তাঁন্রিক-গুর | ২২১ 


বাইলেনড সপ্তামাংস ভক্ষণ করিবে, ইহা বালক ও বাতুল, তির অন্টে বিশ্বাস 
করিতে পারে না! সম্বপ্রধান ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে তন্ত্র বলিয়াছেন; 


ন দগ্যাৎ ত্ৰাহ্মণে৷ মদ্যং মহাদেবৈয কথঞ্চন । 
বাষকামো ব্রা্ধণে। হি মন্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ । 


শ্ৰীমন্ত তন্ত্র । 


ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মষ্য প্রদান করিবে না। কোন ব্রাঙ্গণ 
বামাচার কামনায় মন্য, মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না। ‘“এতৎ 
উবাদানস্ত শৃদ্রপ্তৈব”-অতএব তমঃপ্রধান, আচার-বিচার-বিমৃঢ়, ভক্তিহীন, 
ভোগ-বিলাসী শৃড্রের পক্ষেই মত্যাদি দান বিহিত হুইয়াছে। পাঁঠক ! 
বুঝিলে কি, কি জম্য এবং কাহাদের জন্য ভগ কুল পঞ্চ ম-কারের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন? নতুবা বাস্তবিক যদি মস্যপান ফরিলেই মানুষ 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ছুনিয়ার মাতাল সকলেই সিদ্ধি- 
লার্ত করিয়াছে। আর যদি স্ত্ী-সস্ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তবেত 
জগতের সর্বজীবই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে । তাই বলি, তন্তরকার কি 
এতই বোকা,--তুমি "মামি বাহ! বুঝিতে পারি,_-তন্ত্রকারের মাথায় 
কি তাহা প্রবেশ করে নাই ? অতএব যলিতে হয় সর্বাধিকারী জন- 
গণকে আশ্রয় দিবার ভন্তই তন্ত্রের এই উদার শিক্ষা। এত কপ বলার 
পরও বদি ফেছু যাতাল ও. জম্পটকে “তান্ত্রিক সাধক” বলিক মনে 
করে, তাহার জন্য দায়ী কে? বিশেষতঃ সেরপ বলদ-বুদ্ধি বিশিষ্ট 
অশিষ্টের কথায় কর্ণপাত করিলে গনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তন্ত্রের কুলাটার- 
প্রথা সাধনার চরম মার্গ। সুতরাং ‘আপন আপন অধিকারাধুসারে 
লাধক কুলাঁচার-দার্গ /অবলখন' ক্রিবে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে 


শাধন-কল্প 


২২২ 


a সাম সী পান অর পা সপ জর সাপ oc 0 do সস পপর আপা "a অ আসর 


সাধক অচিরে শিবতুল্য গতি লাভ করে। সর্ব-র্ম্ম-শৃষ্ঠ কলির প্রাধাঞ্ 
সমন্তে একমাত্র কুলাচার প্রথাই সর্বোৎকষ্ট । বথ| $-- 
বহুন! কিমিহোক্কেন সত্যং জানীহি কালিকে। 


ইহামুত্র স্ুখাবাপ্ত্যৈ কূলমার্গে ছি নাপরঃ। 
মহানির্ববাণ তন্ত্র । ' 


অধিক কি বলিব, সত্য জামিও যে কুলপন্ধতি ব্যতীভ এঁহক ও 


পার'ত্রক সুখ লাভের আর উপায় নাই । 


মন্ত্র-সিদ্ধির লক্ষণ । 


hens tits © $+} O etme comm 


মন্ত্র সদ্ধি হলে সাধকের যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও শাস্কার 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ' যঁখ্থা £_ 
হৃদয়ে গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়ববর্দ্ধনম,। 
আনন্দাঙ্রুণি পুলকে! দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি। 
গদ্গদোক্তিশ্ঠ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
্‌ তষ্রসার। 
ভপকালে ছাদয-প্রন্থি তেঙঃ ঈর্ষা অবয়বের বন্ধিকুঁতা, ফ্যানন্দাশ্র। 
দেহবৈশ এবং গদ্গদ ভাষণ প্রভৃতি তক্তিহ্হ প্রকাশ পায়, সন্দেহ 


তান্তিক-গুরু ২২৩ 


মাই; এতস্তি্ন আরও নানাবিধ. লক্ষণ প্রকাশ পায়। মনোরথ সিদ্ধ 
মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। সাধক হখন যে অভিলাষ করে, অর্লেশে 
সেই অভিলাধ পরিপূর্ণ হইলেই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, দেবতার সহিত বাক্যালাপ, মন্ত্রের খক্কার-শব্দ 
শ্রবণ প্রভৃতি লক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিকা থাকে। 


' সক্ৃছুচ্চরিতেৎপ্যে বং মন্ত্রে চৈতন্থাসংঘুতে ॥ 
দৃশ্যন্ডে প্রত্যয় যত্ৰ পারম্পর্য্যং তছুচ্যতে ॥ 


তন্ত্রপার। 


চৈতন্যসংযুক্ত করিয়া দেই মন্ত্র একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই 
পূর্ক্োোক্তভাবের বিকাশ হইপ্না থাকে। 

যে ব্যক্তির মন্ত্রের চরম সিদ্ধি হইবে, সেই ব্যক্তি দেবতাকে দেখিতে 
পায়, মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে, পরকায় প্রবেশ, পরপুর প্রবেশ, 
এবং শুন্তমার্গে বিচরণ ফয়িতে পারে ও সর্ধত্র গমনাগমনের শক্তি হয়। 
খেচরী দেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিতে 
পারে, তূচ্ছিদ্র দশন করে এবং পার্থিব-তত্ষ জানিতে পারে। এতাদৃশ 
সিদ্ধপুরুষের দিগন্তব্যাপিনী কীর্তি হয়, বাহন-তূষণাদি বহু 'দ্রব্য লাভ 
হয় এবং ঈদৃশ ব্যক্তি বহুকাল জীবিত থাকে, রাজা ও রাজপদ্মিবারবর্গীকে* 
বশীতৃত্ত রাখিতে পারে, সর্বস্থানে চমৎকারজনক ,কার্ধ্য প্রদশ'ন করিয়া 
নখে কালযাপন করে। তাদৃশ লোকের দৃষ্টি মাত্র রোগাপহরণ ও 
বিষনিবারণ হুইয়া থাকে, সর্বশান্ত্রে অবন্ধক্ুলভ চতুর্বিধ পাণ্ডিত্য লাভ 
করে, বিষয়তোগে ট্বরাগ্য হইয়া খুকি কামনা করে, সর্ধপরিত্যাগ- 
শক্তি ও নর্কাবশীকরণ ক্ষমতা জন্যে,ঞষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস হয়, বিষয় 
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ভোগের ইচ্ছা থাকে না, লর্ধভূতেয় প্রতি দয়া জন্মে এবং সর্ফজ্ঞতা 
শক্তি লাভ হইয়|৷ থাকে । কীর্তি ও বাহনভূষখাদি লাত, দীর্ঘলীবন, 
রাজপ্রিয়তা, রাঁজপয়িবান্াদি সর্বাজনবাংসল্য, লোকবশীকরণ, প্রভূত 
অশ্বর্্য, ধনসম্পত্তি, পুত্রদারাদি সম্পদ প্রভৃতি সামান্য লামান্ত গুণগুলি 
মন্ত্রসদ্ধির প্রথমাবস্থায় লাভ হুইয়া থাকে ।. ফলকথা, যোগ সাধনায় 
আর মন্ত্র সাধনায় ফোন প্রভেদ নাই, কারণ উদ্দেন্তগ্থান একই, তবে 
পথের বিভিন্নতা এই মান্ব। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা প্রত" মন্ত্র 
সিদ্ধিলাভ করিক্জাছেন, তাহার! সাক্ষাৎ শিবুতুলয, ইহাতে কিঞ্চম্মাৰ 
সংশয় নাই । যথা £--. 

সিদ্ধমন্তরস্ত যঃ সাক্ষাৎ স শিবে| নাত্র সংশয় ॥ 

তিন্তমার। 

অতএব মন্ত্রবিৎ সাধক পূর্বোক্ত যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক 
অনত্রমিদ্ধি লাভ করিয়া জীবশ্মুক্ত এবং আস্ত শিৰ-সাযুজ্য "প্রাপ্ত হইবে 
কিন্বা নির্ধাপমুক্তি লাভ করিরে। 'যুগশাস্ত্র ও যুগাবতার মহা প্রস্ 
গৌরাঙ্জদেব “কলিকালে একম'ত্র মন্ত্র বা নাম জপ করিলেই সর্ধ্বাভীষ্ট 
লিদ্ধি হইবে, সন্দেহ মাই” এই কথাই প্রচাক্স করিয়াছেন। 


লিপি শী চা চপ 2. পাবি রি ডি 


তন্ত্রের ব্রহ্ম -লাধন। 


যে ত্শাস্্র বাটি দেবদেবী হইতে মূল! শ্রক্মণক্তির হুল সাকাগৈে- 
পাশনা, পঞ্চতব্বের সাধনা, গৃহস্থা্দ চার আজমের ' ইদ্ডিকর্তবাক! ও 


ডান্ত্রিক-গুরু ২২৫ 


সপ পিস Reunite 


ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিধয় বর্ণনা করিয়াছেন, সেই তন্ত্রশান্্র কি 
রদ্ধজ্ঞানে অদুরদর্শী ছিলেন ? তন্বশান্ত্র কি কেবল কতকগুলি স্থূল, আনুষ্ঠা- 
নিক কর্মে পরিপূর্ণ ? কখনই না। তন্ত্রইআমানের প্রথম গুনাইরাছেন যে, 
একমাত্র বহ্ধসন্তাবই উত্তম সাধনা; আর গ্ন্তান্ত ভাব অধম | যথা ঃ_ 


উত্তমে! ব্রহ্মসন্তাভে। ধ্যানতাবস্ত মধ্যমঃ ॥ 


মহানির্বাণ তন্ত্র । 
তন্ত্র শাস্ত্র বৃখাইয়াছেন যে, ব্রদ্ধজান ব্যতীত অন্ত কোন উপাই 
মুক্ষিগাভ হইতে পারে না। যথা -- 

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। 
পরিনিশ্চিততত্বো যঃ ল মুক্তঃ কর্ন্মবন্ধনাৎ ॥ 

ন মুক্তির্পনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি ॥ 
ত্রন্ষৈবাহুমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তে৷ ভবতি দেহভৃৎ ॥ 

আত্ম! সাক্ষী বিভুঃ পুণৃঃ সত্যোংছৈতঃ পরাৎপরঃ | 
দেহন্ছোপি ন দেহস্ছে জ্ঞাত্বৈবং যুক্তিভাগ, ভবেৎ ॥ 
বালক্রীড়নবৎ দর্ববং নামরূপাদিকল্পনম্‌ । 

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো ঘঃ স মুক্তে। নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

মনসা কল্পিত! মূর্তিন.পাং চেন্মোক্ষসাধনী । 
স্বপ্রলবেন রাজ্যেন রাজানে। মানবাস্তদ। ॥ 
স্বচ্ছিলাধাতুদার্বযাদিমুর্তীবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ | 

ক্লিশ্যন্ডি তপন! জ্ঞানং বিনা ঘোক্ষং ন ঘাস্তি তে ॥ 


ভা ১৫. 
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আঁহারসংযধ্রিষ্ট। যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ । 
ত্ৰহ্মন্ঞানবিহীনাশ্চেনিষ্কৃতং তে ত্ৰজ্জন্ত কিম্‌ ॥ 
বাঘুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনে মোক্ষভাশিনঃ | 
সন্ত চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষি ঞ্জবেচরাঃ ॥ 


মভানির্বাণ তন্ত্র । 


যে ব্যক্তি নাম ও কপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রন্মেব তত্ব 
বিদিত হইতে পাবে, তাহাকে আব কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ তইতে হয় না। 
জপ, হোম ও বহুশত "উপবাসে মুক্তি হয় না, কিন্তু “আমিই ব্ৰহ্ম" 
এই জ্ঞান হইলে দেহীব মুক্তি হইয়া থাকে । আম্মা সাক্ষিস্বরূপ, 
'বিভু, পুর্ণ, সত্য, অদ্বৈত ও পবাৎপর,-যদি এই জ্ঞান স্থিরতব হয়, তাহা- 
₹ইলে জীবেব মুক্তিলাভ ঘটে। রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের ক্রীভাব 
ন্যায় , যিনি বাল্য ক্লীড়া পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনি্ঠ হইতে পাবেন, 
তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভে অধিক্কারী। যদি মনঃকল্পিত মূর্তি মনুষ্যেব 
মোক্ষসাধনী হয়, তাহ! হইলে স্বপ্নলদ্ধ রাজ্যেও লোক বাজা হইতে 
পারিত। মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কাষ্ঠী্দি নির্মিত মৃত্তিতে ঈশ্বব জ্ঞানে 
যাহাবা আবাধনা কবে, তাছাব। বৃথা কষ্ট পাইয়া থাঁকে,! কাবণ জ্ঞানোদয় 
না হইলে মুক্তি লাভ ঘটে না। লোকে আহীর সংযমে ক্লি্টদেছ কিং 
আহাব গ্রহণে পুর্ণোদর হউক, কিন্তু পর্গজ্ঞান না হইলে কখনই নিষ্কৃতি 
হইতে পাবে না। “্বাধু, পর্ণ, কণা, বা জল মাত্র পান করিয়া ব্রত 
ধারণে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে সর্প, পণ্ড, পক্ষী ও জলচর-জস্ত 
সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত। 


। পাঠক ! দেখিলে তন্ত্রের এ বাক্যগুলিতে কি অমূল্য উপদেশ নিহিত 
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রহিয়াছে । বেদান্ত, উপনিষদার্দির ভ্তায় তন্ত্রণাস্ত্রও বিশেষভাবে 
বলিতেছেন যে, ব্রক্গজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে জীব মুক্তিলাভ 
করিতে পারে না। তবে তত্র স্থুল কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্ধ! কেন? তাতার 
উত্তরে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শাস্ত্রের উপদেশ সার্বজনীন, কেবল 
মাত্র সমাজের কয়েকটা উন্নতহৃদয় ব্যক্তির জন্য শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। 
অধিকারানুলারে যাহাতে সর্বপ্রকার লোক শান্ত্োপদেশে ক্রমোন্নতি 
অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসব হইতে পারে, তন্ত্রেও তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে । 
সুতরাং বহ্ধসাধন ব্যতীত তন্ত্রের যাবতীয় সাধনার বিধি-বাবস্থী। লমন্তই 
কর্ম্ানুজীবী মনুষ্যগণের জন্ত । বথা ঃ__ 


যদ্‌ যত পৃষ্টং মহামায়ে নংণাং কৰ্ম্মানুলীবিনাম্‌ । 
নিঃশ্রেয়লায় তৎসর্ববং সবিশেষং প্রকীত্তিতম. ॥ 


মহানির্ধধাণ তন্তু । 


হে মহামায়ে! কর্ণ্মানুজজীবী মনুষ্যগগের জন্য তুমি আমাকে যাহ! 
যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমুদয় সবিস্তার বলিলাম। কারণ জীব- 
গণ কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে ক্ষণার্ধও অবস্থিতি করিতে পারে না,--তাহাদের 
কর্্ববাসনা না থাকিলেও তাহাদিগকে কর্মবাযু আকর্ষণ করে। 'কন্ম- 
প্রভাবে জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কর্ম বশতঃ জীবের উৎপত্তি ও 
বিলয় ঘটে । সেই জন্য তন্তশান্ত্র অক্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণে প্রবৃত্তির উত্তেজন। 
ও দুপ্পবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য সাধন-সমস্থিত বহুবিধ কর্মের কথা বলিয়াছেন 

এই কর্ম গুভ ও অগুভ তেদে দ্বিরধ,-তথ্াধ্যে “অগুভ ' বন্থান্ষ্টান 
করিয়! প্রাণিগণ তীত্র যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । আর ফল বাসনায় 
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যাহারা গুভকর্ঘে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্ম-শৃঙ্খলে আব হইয়! 
ই ও পরলোকে বারস্বার গমনাগমন করিয়া থাকে। যতকাল পর্য্যস্ত 
জীবের গুত বা অগুভ কর্দাক্ষয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত শত জন্মেও 
মুক্তিলাভ ঘটে লা। পঞ্ড যেরূপ লৌহ ব! স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্ধ হয়, তাহার 
ন্যায় জীব শুভ বা অশ্ুত কৰ্ম্মে ভাবদ্ধ হইয়া থাকে। যতকাল জ্ঞানোদয় 
না হয়, ততকাল পথ্যন্ত সতত কর্ম্মামুষ্ঠান এবং শত কষ্ট স্বীকার করিলেও 
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। যাহারা নিশ্মলগ্বভাব ও জ্ঞানবান্‌ তত্ত-বিচার 
বা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা তাহাদের তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। বঙ্গা হইতে 
আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়! দ্বারা কল্পিত 
হইয়াছে, কেবল একমার্ত্র ব্ৰহ্মই সত্য, ইহ! জানিতে পারিলে মুক্তি 
লাভ ঘটে। il 


এতাবতা যতদূর আলোচিত হুইল, তাহার পর বোধ হয় আর কেহ 
তন্্কে ব্রহ্ধভ্ঞানহীন কতকগুলি আড়ন্বরপূর্ণ কর্ম্ানুষ্ঠানের পদ্ধতি পূর্ণ 
শাস্ত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। তন্ত্রের শধান উদ্দেশ্য, জীব ব্রন্জ্ঞান 
লাভ করিয়া মুক্ত হউক । তবে [সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কি 
একেবারেই ব্রহ্মভাব ভাবতে গেলে, তাহা সাধন হয়? তৰজ্তান লাভই 
সমধিক কঠিন। যাহার! অধ্যাত্মবিষয়ে মুখ? তাহারা কি প্রকারে সে 
ভাব অনুভব করিতে পারিবে ? মুর্খ ব্যক্তির যেমন কাব্যের রস গ্রহণের 
জন্য বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা করতে 
হয়, তদ্রপ যাহার! অধ্যাত্ম-তত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকেও দেবতা 
পূজ! হইতে আরম্ভ করিয়া ভবে ব্রন্মোপাসনন্ যাইতে হইবে। দেবতা 
বুক অনৃষ্-শক্তি ,--অদৃষ্ট-শক্তিকে জয় করিতে লা পারিলে, ব্রঙ্গোপাসন! 
কি করিয়া কর! যাইতে পারিবে? কিন্ত দেবতার আরাধনায় 
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মুক্তি হয়, এ কথা তন্ত্র শাস্ত্রের কোন স্থানেই লিখিত নাই । তবে দেবতার 
আরাধনায় মুক্তির: পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তাই অধিকারী ভেদে 
সাধন ভেদ করিয়! উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপে কর্ল্মক্ষয় 
করিয়া বহ্মন্তানের অধিকাবী হইতে হয়। তন্ত্রশান্্রেই সে অধিকার বিশদ 
করিয়া বর্ণিত হইয়াছে: যথা := 


ee উল শী 


যোগো জীবাত্মনেরৈক্যং পৃজ্জনং সেবকেশয়োঃ । 
সর্ববং ব্রন্মেতি বিদুষে। ন যোগো ন চ পুজনম্‌ ॥ 
্রঙ্গজ্জানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে । 
কিন্তু স্য জপযঞ্জাদ্যৈস্তপোভিনিয়মত্ৰতৈঃ 

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্ৰহ্ধেতি পশ্যতঃ | 


স্বভাবাদ্‌ ব্ৰহ্মভূতস্য কিং পুজা-ধ্যান-ধারণ। ॥ 
ন পাপং নৈব স্বকৃতিং ন সর্গো ন' পুনর্ভবঃ | 


নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাত! সর্ববং ত্রনেতি জানতঃ ॥ 
অয়মাত্ম। সদ্যমুক্তে। নিলিপ্তঃ সর্বববস্তযু । 
কিং তন্ত বন্ধনং কন্মান্মুক্তি মচ্ছন্তি ছুর্জনাঃ ॥ 


মহানির্বাণ তন্ত্র । 


জীন ও আত্মার একীকরণের নাম যোগ, সেবক ও ঈশ্বরের একা 
পুজ।,_-কিস্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থে ই নম, এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে যোগ 
বা পুক্জার প্রয়োজন নাই । যাহার অন্তরে পর! ব্ৰহ্মজ্ঞান বিরাজিত, 
তাহার জপ, বজ্ঞ, তপন্তা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই। যিনি সর্ব- 
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স্থলে নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় বদ্ধ পদার্থ দর্শন করিয়াছেন 
শ্বভাবতঃ বন্ষভূত বলিয়া তাহার পুজা! ও ধ্যান-ধারণার আবস্তুক নাই । 
সকলই বদ্ধময়, এই জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যেয় বস্তু ও 
ধ্যাতার প্রয়োজন করে ন!। এই আত্ম! সতত বিমুক্ত এবং সকল বস্তুতে 
নিণিপ্ত এই জ্ঞান জন্মলে আর কর্মের বন্ধন বা মুক্তি কোথায়? 


এতক্ষণে বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছ যে, আত্মজ্ঞানই তন্ত্রের 
চবম উদ্দেশ্য ; এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ :হইলে আর পুঞ্জাদি কিছুরই 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যতদিন পর্ধাস্ত সেই আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, 
ততদিন পর্যন্তই পুজাদির প্রয়োজন। কোন পদার্থের অনুসন্ধান 
অন্ধকারে আলোকের আবশ্যক, কিন্তু সেই পদার্থ কুড়াষ্টয়া পাইলে, 
তখন আলোকের আর আবশ্যক নাই । যথা := 


অমৃতেন হি তৃপ্তদ্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্‌ ॥ 
উত্তর গীতা । 


যে ব্যক্তি অমৃত পানে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন ; তাহার হুগ্ধে প্রয়োজন 
কি? অতএব সাধকগণ প্রথমতঃ তস্ত্রোন্ত দীক্ষা গ্রহণাস্তর পূর্বোক্ত 
ক্রমে জপ, পূঙ্ছাদি করিতে করিতে যখন কর্ম্মক্ষয় হইয়া জ্ঞানের বিকাশ 
হইবে তখনই বক্দ সাধন করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণদীক্ষা লাভ কবিয়াছে, 
সেই ব্যক্তি ব ন্মোপাসদার অধিকারী। বন্দ সাধনার ক্রম এইরূপ; 

শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য, এই পঞ্চ উপাসকেয় সকল 
জাতিই এই বদ্ষমন্ত্রে অধিকারী।  মুক্ক্যভিলাধী সাধক বদ্দজ্জ গুরুর 
নিকট গমন করিয়া, হার চপকমল খাল ভতিতাবে পরান 
করিবে যে,= 


তাম্ত্রিক-গুর ২৩৬ 


“করুণাময় দীনেশ ভবাহং শরণং গতঃ । 
হৎপাদান্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মুগ্রি যশোধন ॥”* 


এইরূপ প্রান! করিয়া শিষ্য যথাশক্তি গুরুর পুজা! করিবে, পৰে 
গুরুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে তুষ্ণীভূত হুইয়া থাকিবে। 


গুরুদেব তখন ষথাবিধানে যথোক্ত শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষা পূর্বক পূর্বব- 
মুখ বা উত্তর মুখ হইয়া আসনে উপবেশন করতঃ শিষ্যকে আপনা 
বামদিকে বসাইয়। করুণাপূর্ণ-হৃদয়ে অবলোকন করিবেন। অনন্তর 
সাধকের ইষ্টসিদ্ধির *নিমিত্ত খযিন্তাস করিয়া শিষ্যের মন্তকে একশত 
আটবার মন্ত জপ করিবেন। পরে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে, অন্ত জাতিব 
বামকর্ণে সপ্তবার "৩ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। 
ইহাতে পৃজাদির অপেক্ষা নাই, কেবল মাত্র মানসিক সঙ্কল্প করিতে 
হইবে। 
তদনস্তর শিষ্য, গুরুর পাদ্দপল্পে দণ্ডব পতিত হইলে, গুরু তাহাকে 
স্নেহপ্রযুক্তর-_ 
“উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোহসি ব্ৰহ্মজ্ঞানপরে| তব । 
জিন্তেন্দ্রিযঃ সত্যবাদী বলারোগাং সদাস্ত তে ॥”+ 


4 


* “হে করুণাময় ! হে দীনজনের ঈশ্বর! আমি আপনার শরণাগত 
তষ্টলাম। হে যশোধন ! আপনি আমার মন্তকে আপনার চরণকমলের 
ছায়া! প্রদান করুন । | 

+ *নৎস! উদিত হও, তুষি মুকু হঈয়াছ ;তুমি ব্ৰহ্মজ্ঞানপরায়ণ 
হও ) তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্তির হও; সৰ্ব্বা তোমায় বল ও আরোগ্য 
অক্ষতরূপে থাকুক ।” 


২৩২ লাধন-কল্ 


শসা 


এই মঞ্ছ পাঠপূর্যাক উত্থাপন কযাইবেন। অনস্তর সেই সাধিক- 
শ্রেষ্ঠ উখিত হুইয়া গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণ! প্রদান করিবে। পরে গুরুর 
আত্ঞা লইয়| দেবতার স্তায় ভূমগ্ুলে বিচরণ করিবে। 


যিনি ব্ৰহ্মমস্ত্ৰ গ্রহণ করেন, তাহার আত্মা মন্ত্র প্রহণ করিবামাত্র তন্ময় 
হইয়া যায়। সৎ, চিৎ জগৎ স্বরূপ পরত্রহ্ম, স্বরূপলক্ষণ ও তটগ্থলক্ষণ 
ছার! যথাবৎ জ্ঞেয় হন। তবে যাহারা শরীরনিষ্ঠ স্মাত্মত্ব-বুদ্ধিরহিত,_ 
এবস্তূত যোগীসকল কর্তৃক সমাধি-যোগ দ্বারা--ফিনি সত্তামাত্র, নির্বিশেষ 
এবং বাক্য মনের অগোচর; যাহার সত্তার মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সতত 
প্রীতি হয়; সেই পরব্রন্মের স্বরূপ বিদিত হন। এইরপ্ে স্বরূপ 
লক্ষণের দ্বাব! ব্রহ্মকে জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা নাই ; কেবল 
বর্গভাবে তন্ময় হইয়! যদৃচ্ছাক্রমে ভূমগ্ডলে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। 
তাহার উপদেশ উপনিষৎ ও বেদাস্তাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে | সন্ধ্যাসঈ 
তাহার একমাত্র সাধন ।* আর ধাহা ভইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, 
জাত-বিশ্ব যাহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই চরাচর জগৎ 
ধাঁছাতে লয় গ্রাপ্ত হয়, সেই ব্রদ্ধ এই তটম্ক লক্ষণ দ্বারা বেণ্ড হন । এই- 
রূপে তটস্থ-লক্ষণ “দ্বারা বহ্ধপ্রাণ্তি ইচ্ছা করিলে, সাধন ৰিহিভ আছে । 
তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বেগ ব্রদ্দের সাধনাই আমর! এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব । 

্র্মমন্ত্র গ্রহণে বা সাধনে আয়াস নাই, উপবাস নাই, শরীর সম্বন্ধীয় 
কোন কষ্ট নাই, আচারাদির নিয়ম লাই, বহু উপাচারাদির আবশ্যকতা 
বাখে না; দিক এবং কালাদির বিচার নাই? মুক্রা ৰা স্তামের প্রয়োজন 
নাই। ক্রহ্মমন্ত্রে তিথি, নক্ষত্র, রাশি ও চক্রগণনার নিয়ম নাই এবং 


* মতপ্রণীত “প্রেমিক-গুরুতে* তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছৈ । 


তীস্ত্রিক-গুরু ২৩৩ 


EE ছি পি ৪৯১০৭ পপর কর্ম dts anne tn tn enV Tee en enon ্পম্ স  প সসি প 


কোনরূপ সংস্কারেরও অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র সর্বথা সিদ্ধ, হহাতে কোনরূপ 
বিচারের অপেক্ষা করে না। 

বহুজন্মার্ডিতৈঃ পুণোঃ সদ গুরুর্য দি লভ্যতে । 

তা তদ্বক্ত,তো৷ লব্ধ! জন্মসাফল্যমাপ্র, য়াৎ ॥ 


মহানির্বাণ ভন্ত্র। 


বন্ধজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্গুর লাভ করে, তবে দেই 
গুরুর মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়। 
এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিব! মাত্র দেহী ব্রহ্মময় ভয়। সুতরাং তাহার সন্ধ্যা, 
আহ্বিক, সাধনাসন্তর, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদির আবশ্যকতা নাই। তাগার কুল 
আপনা হইতে পবিত্র হয়, পিতৃলোকগণ আনন্দে নৃত্য করেন। সাধনের 
ক্ৰম এইরূপ :,_ 

ব্রহ্ম মন্ত্রের থযি সদাশিব, ছন্দ অঙুষ্টপ_; উক্ত মন্ত্রের দেবতা নিগু'ণ 
সর্ববাস্তধ্যামী পরমত্রহ্ম এবং চতৃর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ করিবে। 
সাধক সমাহিতচিত্তে উপবেশন করিয়া খয্যাদিন্তাস করিবে। যথাঃ-_ 
শিরসি সদাশিবায় খষযে নমঃ,-_ মুখে নুষ্ট,পছন্দসে নমঃ.--হৃদি স্বববস্ত- 
য্যামি-নিগু ণ-পরম বরহ্মণে দেবতাযৈ নমঃ -- ধৰ্ম্মার্থ কামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনি- 
যোগঃ। অনস্তর ‘ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম’ এই পদ কয়টী ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ 
করিয়া সমাহিত চিত্তে করহ্ঠাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র বা 
প্রণব জপ করিতে করিতে ৮।৩২।১১ সংখ্যায় তিনবার প্রাণায়াম কারবে। 
অনস্তর-. 


“হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশ্যেং নিরীহং 
হরি-হর-বিধিবেস্থং যোগিভিধ্ঠানগম্যম্এ 


২৩৪ সাধন-কল্প 


সপ টি ৯ স্টপ লি, লা পি কাদা টা পা থা সি সস পপ পপি 


জনন মরণ ভীতি-ভ্রংশি সচ্চিৎ-স্বরূপং 
সকল-ভূবন-বীজং ব্ৰহ্ধ চৈতন্তমীড়ে ॥+% 


এই ধ্যানমন্ত্র পাঠপূর্বক চৈতন্তস্বরূপ ব্রঙ্ষকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান্ 
করিয়া মানসোপচারে পৃজ। করিবে। পৃথিবীতত্বকে গন্ধ, আকাশতব্বকে 
পুষ্প, বাযুতত্বকে ধূপ, তেজজ্তত্বকে দীপ ও জল-তত্বকে নৈবেছ। কল্পনা 
করিয়া সেই পরমাখ্ন/কে প্রদান করিয়া মানস জপ করিতে হইবে। 


তদনস্তর বাহ্যাপৃজা আরম্ভ করিবে। গন্ধপুষ্পাদি, বস্ত্রালন্কারাদি 
এবং ভক্ষ্াপেয়াদি, পূজার সকল দ্রব্য ব্রঙ্গমন্ত্রের দ্বার সংশোধন 
করিয়া নেত্রদ্ব় নিমীলনপূর্ববক মতিমান্‌ ব্যক্তি সনাতন ব্রদ্ধকে ধ্যান 
কবতঃ পরমাত্মাকে সমর্পণ করিবে । সংশোধন ও সমর্পণের মন্ত্র এইরূপ; 
-_ অর্পণ অর্থাৎ যজ্জপাত্র ব্ৰহ্ম, হবি অথৎ হবনীয় দ্রব্য 'ষাহা অর্পণ করিতে 
হইবে, তাহাও ব্রহ্ম এবং যিনি আহুর্ত অর্পণ করিতেছেন তিনিও ব্রহ্ম । 
'এইরূপে যিনি ব্রন্দে চিত্ত একাগ্ররূপে স্থাপন করেন, তিনিই ব্রঙ্গকে প্রাপ 
হয়েন। অনন্তর যথাশঃক্ত ব্রক্ষমন্ত্র জপ করিয়! নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্বাক 
'বদ্ধার্পণমন্ত* এই মন্ত্রে বক্ষে জপ সমর্পণ করতঃ শ্ভবকবচাদি পাঠ করিবে । 1 


* যিনি নানারূপ ভেদশ্ন্য ; যিনি চেষ্টা-রহিত, বিএন ব্রদ্ধা-নিষুঃ শিব 
ক্র্কুক জেয, যিনি যোগিগণের ধানগম্য, যাহ হইতে জন্ম ও মৃত্যু্তয় দূর 
হয়, যিন নিতা-স্বরূপ, ‘ও জ্ঞান-স্বরূপ, যিনি নিখিল তুবনের বীজন্বরূপ, 
তাদুশ চৈতন স্বরূপ ব হ্মকে হৃদয়-কমল মধ্যে ধ্যান করি। 

1 পববুদ্ধের স্তব ;-- 

ওঁ নমস্টে সতে সর্বালোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। 

নযোহৰৈ ততনব|র মুক্তি প্ৰায় নমে ন ক্ষণে ব্যাপিনে নিগুণায় ॥ 


তান্ত্রিক-গুর ২৩৫ 


অনস্তর ভক্তিভ'বে-- 
“$ নমন্তে পরমং ব্রহ্ম নমন্তে পরগ্জাস্মনে । 
নিগুণায় নমনস্তভ্যং সন্রপায় নমোঁ নম: |, 


এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরমাত্বার উদ্দেশে প্রণাম করিবে । সাধক 
এইরূপে পরত্রশ্মের পূজা করিয়া, আত্মীয় স্বঞ্জনগণের সহিত মহা প্রসাদ 
গ্রহণ করিবে। 


পরব্রদ্ধের পূজার সময় ও আবাহন মাই এবং বিসর্জনও নাই। 
সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্ম সাধন হইতে পারে। ব্রহ্ম ম্মরণ ও 
মঙ্ঠামন্ত্র জপই তাহার পাতঃকৃত্য ও সক্ধ্যাহিক। এতই হক বা 
অন্নাতই হউক, ভুক্তই হউক, বা অভুক্তট হউক, যে কোন অবস্থা বা 


ত্বনেকং শরণ্যং ত্বমেকং ববেণাং ত্বমেঞ্চং জগৎকাবণং বিশ্বরূপম_। 

ত্বমেকং জ্রগৎকর্তৃপাতৃপ্রচর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্কিকল্লম_॥ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণান।ং গতিঃ 'প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম.। 

মহে/চ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্ত ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম_॥ 

পবেশ প্রভে! সর্বরূপাবিনাশিরনির্টেশ্য সর্বেন্দরিয়গম্য সত্য । 

অচিন্তাহ্ষরব্যাপকাব্যক্রতস্ব জগস্তাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ 

তদ্দেকং স্মবামন্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ | 

সদেকং নিধানং নিরালদ্বশীশং ভবান্বোধপোতং শরণ্যং ত্রজামঃ ॥ 

পরমাত্ম! ব্রঙ্গের এই স্তোত্র যিনি সংযত হইয়া পাঠ করেন, তিনি 
এ্রন্ম-সাযুজ্্য প্রাপ্ত হন । যথা ২. 

যঃ পঠেং প্রযতো ভূত্বা বরহ্মসাযুদ্য য প্রয়াৎ ॥ 


মহানির্কাণ তন্ত্র । 


২৩৬ সাধন-কল্ত 


লে পিসি পাস 


বে কোন কালেই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পৃক্ষা করিবে! 
্রঙ্গার্পিত বস্তু মহাপবিত্রকারী এবং ব্রহ্ম নিবেদিত বস্তু ভোজনে ব্রাহ্মণ 
বর্ণের বিবেচনা নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই । ইহাতে কালাকাল, বাক্য 
শৌচাশৌচেরঞ্ বিচার নাই। সর্ধকর্মের প্রারম্ভে “তৎসং* এই বাকা 
উচ্চারণ করিবে। সর্বকর্দ্মে “ব্রহ্মাপণমন্তু” বলবে । এই অতি দুন্তব খোর 
পাপময় কলিযুগে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের উপায় । অতএৰ 
বহ্মসাধক প্রাতঃকালে প্রাতঃরুত্য সামাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা এবং মধ্যাহে 
পূর্ব্বোক্র পদ্ধতিতে পৃজ্জা করিবে । 

ব্ৰহ্মমন্ত্র সাধক সত্যবাদী, জিতেন্দ্ৰিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্বিকার- 
চিত্ত ও সরাপশয় হইৰে। সৰ্বদা ৱহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য শ্রণণ করিবে, ব্রহ্ম 
চিন্তা করিবে ও সর্ধদ| ব্রহ্ম তত্ব জঙ্ঞান্থ হইবে । সর্ধ। সংযতচিত্ত ও 
দুচবুদ্ধি ভইয়া সমুদয় ব্রহ্মময় ভাবনা করিবে। নিজকেও ব্রক্গত্বরূপ চিন্ত! 
করিবে। ব্রহ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হটলেই সকঙ্গ জাতি ব্রাহ্মণসদৃশ পৃন্য। 

পরব্রন্ষে। পদেশেন বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ । 


গচ্ছতি ব্রহ্ম সাযুজ্যং মন্ত্রন্টাস্য প্রসাদতঃ | 
মভানির্ববাণ তন্ত্র । 
ব্ৰহ্মমস্ত্রে উপদিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রের প্রসাঁদে সর্বপাপ হইতে বিনিন্দু-ক্ত হইয়া 
ত্রহ্মনাযুজ্য লাভ করিয়| থাকে । অতএব ব্রহ্ধজ্ঞ গুরুর নিকট ত্রহ্মমন্ত্রে 
উপদেশ লইয়া নিজকে, ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞান করতঃ দেশ, কাল, স্থান, থাগ্যাথাস্য, 
জাতিকুল ও বাঁধ নিষৈধ এব* বিচার শূন্য হুইয়! যদৃচ্ছাক্রমে ভূমগুলে 
বিচরণ ক.রয়। বেড়াইবে। 


তান্ত্রিক-গুরু ২৩৭ 


স্লিপ পাপ সপ পপ পপ সস পার্ল ৯ পপ পার পন ৩৬ সীম বল 


তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি 
--)%(*)(৯--- 


ব্রহ্ম মন্ত্রের উপাসকগণ সর্ধদ। ব্রদ্ধবিচার করিবে | তন্ত্রধ্যেই অতি 
সুন্দরবূপে ব্রহ্মবিচার প্রদশিত হইয়াছে ; তাহা পাঠ করিলে তন্ত্রের মাহাত্ম্য 
সম্যকরূপে, অনুধাবন করিতে পারিবে ।* তন্ত্র যে কি অমূল্য শাস্ত্র তাহা 
বুঝিতে পারিয়া ভক্তি-বিনত্র-হৃদয়ে তন্ত্রকারের উদ্দেশে নমস্কার করিবে । ব্রঙ্গ- 
মন্ত্রের উপাসকগণ পূর্বোক্ত প্রপালীতে তব্রচঞ্জের অনুষ্ঠান করিয়াও ব্রন্মসাধন 
করিতে পারিবে । কারণ দিব্যভাবাবলম্বী সাধকই একমাত্র ব্রহ্মমন্ত্রের 
অধিকারী। তাহারা ইচ্ছা করিলে পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক পঞ্চ-মকার 
দ্বারাও ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে। নতুবা সাধক সহজভাব প্রাপ্তির পূর্বে 
যোগাবলম্বন করিয়াও ব্রহ্ম-তন্ময়তালাভ করিতে পারিবে । আমরা ইতি- 
পূর্বে অন্তান্ত গ্রন্থে যোগ-প্রক্রিয়া বিবৃত করিয়াছি । তন্ত্র শান্ত্রেও বহুবিধ 
যোগের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা ব্রহ্মতন্ময়তা লাভের উপায় 
স্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে যোগের প্রণালী নিয়ে বিবৃত করিলাম । 

সাধন্য উপযুক্ত আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া গুরু গণেশ ও 
ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিবে । অনন্তর পূরক যোগে হংসরূপী জীবাত্মাকে 
কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় করহইিবে। পরে কুস্তকযোগে কুলকুগুলিনী শক্তিকে 
শিরসি-সহজ্রারে লইয়া যাইবে । কুগুলিনী গৰনকালৈ ক্রমশঃ চতুর্কিংশতি 
তত্ব গ্রাস করিয়া যাইবেন) অর্থাৎ_তন্ব সমুদয় তাঁহার শরীরে 


* বেদান্ত শাস্ত্ান্রষায়ী ব্রহ্মবিচাঁর নত্প্রণীত “জ্ঞানীগুরু” গ্রন্থে এবং 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের উপায় 'খ্রেমিক-গুরু” গ্রন্থে বিশদ করিয়! লেখা হইয়াছে। 


২৩৮ সাধন-কল্প 


জনুপ্রাপ্ত হইবে। তৎপর কুগুলিনীকে সহত্রদল-কমল-ক িকান্তর্গত 
বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিড় এ্রকাত্ম্য পাওয়াইবে। তাহা হইলে 
নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের 'স্ভ'য় সমাধি উৎপয় ভইয়! "আমিই ব্রহ্ম” এই জ্ঞান 
জন্মিবে। 


সাধক মূলাধারে কুগুলিনীকে তেজোময়ী, হৃদয়ে জীবাত্বা এবং সহত্রারে 
পরমাত্মাকে তেজোময় চিন্তা করিয়া, পরে এ তিন তেজের একতা করিয়া 
তন্মধ্যে ব্রহ্মাগুকে লীন চিস্তাকরিবে। তৎপরে এ জ্যোতিগ্ময় ব্র্গই 
'আমি, এই চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকিবে । আর কিছুই চিন্তা করিবে না 
তাহা হইলে অচিরে ব্রঙ্গজ্ঞান সমুভূত হইবে। 


যোনি-মুদ্রা যোগে কুগুলিনী-শক্তিকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া ইষ্ট- 
দেবীরূপে শিবের সহিত মিলন করাষ্টবে। তৎপরে তাহার! স্্ী-পুরুষের 
তার সঙ্গমাসক্তা হইয়া আনন্দরসে আপ্ল'ত হইতেছেন ; এই চিন্তা করুতঃ 
নিজকে৪ সেই আনন্দ ধারায় প্লাবিত মনে করিয়! ধ্যানপরায়ণ হইয়া 
থাকিবে। তাহা হইলে ‘‘আমিই সেই” এই অদ্বৈত জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। 


অবপ্ত গুরুমুখে কৌশল অবগত হইয়া অভ্যাস দ্বারা এই যোগলাভ 
করিতে হয়। ইষ্টদেবতাকে আত্ম। হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা করিলে সাধক 
তৎস্বরূপতা লাভ করিতে পারে । আমার ইষ্টদেবতা হইতে আমার আত্মা 
ভিন্ন নহে, উভয়েই এক পদার্থ এবং আমি বন্ধ নহি,-মুক্ত, সাধক সর্বদ! 
এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহাতে দেবতার সারূপ্য লাভ হয়। সাধক উক্ত 
প্রকার অভিন্নভাবে শিবের চিন্ত করিলে শিবস্থ, বিষ্ণুর চিন্তা করিলে 
বিষ্ণুত্ব ও শক্তির চিন্তা করিলে শক্তিত্ব লাভ ফ্করে। প্রতিদিন এই প্রকার 
অভিন্ন চিন্তান্যাস করিডে পারিলে সাধক জরামরগাদি ছুঃখপুর্ণ ভববন্ধন 
ছইতে মুক্তিগতত করিতে পারে। ঘে সাধক ধ্যানযোগরপরায়ণ,--তাহার 


তান্ত্রিক-গুরু ২৩৯ 


সি সি এ কি পপ পি স্পস্ট তা, ৯ পপি লা সস সি শক পান লাইলী 


পুজা, গ্যাস ও জপাদির আবশ্তাকতা নাই ; একমাত্র ধ্যানযোগ বলেই সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই । যথা £-- 


বিনা ন্াঁসৈর্ব্িন। পুষ্গাং বিনা! জণপ্যৈঃ পুরক্তিয়াষ্‌ । 
ধ্যানযোগান্তবেৎ সন্ধর্নান্যথা খলু পার্ববতি ॥ 
রীক্রম তন্ত্র | 


যে প্রকার ফেণ! ও তরঙ্গাদি সমুদ্র হইতেই উত্থিত এবং সমুদ্রে 
লীন হয়, তদ্রপ এই জগৎও আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই 
বিলীন হয়। অতএব আমিও আত্মা হইতে অভিন্ন। 


অহং ব্ৰহ্মাস্ম বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ে! ভবেৎ । 
সোহ্হমিত্যেব সংচিন্ত্য বিহুরেৎ সর্ববদ] প্রিয়ে ॥ 


গান্ধব্ব তন্ত্র! 


আমি ব্রহ্ম হইতে অতিন্ন, এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলে অজ্ঞানের লয় 
হয়। অতএব সাধক সর্বদা যোগপরায়ণ হয়া “আমিই বদ্ধ” এই 
প্রকার চিন্তা .করিবে। 


যথাভিমত-ধ্যানান্ধ। ॥ 
পাতঞ্জল দর্শন । 


যে কোন মনোজ্ঞ বস্ত -হাহা ধনে হইলে মন প্রফুল্ল হয়, একাএাতা 
'ত্যাসের নিমি তাহাই ধ্যান’ কর্রিবে। 'ধোয় বস্তুতে চিতত-স্ৈধা 
অত্যন্ত হইলে সর্বত্রই চিত্ত প্রয়োগ ও তাহাতে চিতকে তন্ময় করিতে 


২৪০. সাধন-কল্স- 


টপস সপ পি সপ পা কপি সস পপ স্ব 


সস পি 


পারিবে । তখন সমস্ত প্রভেদ ভাব মন হইতে বিদুবিত হইয়া একাগ্র- 
ভাব সংস্থাপিত হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ হইবে, এবং অস্ভান্ত ধাহ্য চেষ্টা 
সকলই রহিত হইয়া যাইবে । যথ! $__ 


যদা! পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌ ॥ 


যখন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চেষ্টা রহিত হয়, যখন পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পুধ- 
ঢুঃখাদি দ্বৈত ভাবনা সকল তিরোহিত হইয়া মন নিশ্চল হয়, তখন ভীধে 
অদ্বৈত ব্গজ্ঞান সমুদিত হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। 

এইকরূপে যখন তথজ্ঞান উৎপর হয়! বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখন 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিতে তঙ্থাশান্্রও বিধি দান 
করিয়াছেন । যথা £- 


তত্বজ্ঞংনে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদ] । 
তদ! সৰ্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশয়ে ॥ 
মহানির্ব্বাণ প্র ! 


তবেই দেখুন, বৈদিরু শাস্তাদি হইতে কোন বিষয়ে তন্ত্র শাস্ত্রের নিক 
তা! প্রমাণিত হইবে না, বরং অনেক বিঘয়ে অস্তান্ত শাস্ত্র ভইতে তম্ত্রেরই 
প্রাধান্ঠ দৃষ্ট হয় । নিবৃত্তি-মার্গেও তত শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছেন 1 

অতএব ত শাস্ত্রের বিধি ব্যবগ্থী সমস্তই কেবল ব্রন্গজ্ঞান সধনের 


* নিবৃতি মার্গের অর্থাৎ বক্যাসাশ্রমের কর্তবাতা, সাধন প্রণালী 
শুতৃত্তি মংপ্রণীত *প্রেমিক্চর? গ্রন্থে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। 


তাস্ত্িক-গুরু ২৪১ 


wa হননি সি 


এস Ah nm Sh rnc: 


০০ 


জন্তু । ভ্ঞানোদর হইলে শ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে ; অজ্ঞ/নের 
নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, শোক, তাপ, সুখ, ছুঃখ, মান, অভিমান 
রাগ, ছ্েষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি অস্তঃ- 
করণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে । তখন কেবল বিশুদ্ধ 
চৈতন্ মাত্র স্তি পাইতে থাকিবে । এইরূপ কেবল চৈতন্ত স্ফ র্তি 
পাওয়ার নাম ভীবদশায় জীবনুক্তি এবং অস্তে নির্বাণ বলিয়া কধিত 
হয়। তত্তিন্ন কর্মকাণ্ডে বা অন্ত কোনরূপে মুক্তির সম্ভাবনা তন্ত্র মধ্যে 
কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। বরং তন্ত্র বলিয়াছেন; 


যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভীঞ্চাশুভমেব বা । 

তাবন্ন জায়তে মোক্ষে৷ নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ 

বথা লৌহুময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ শ্বৰ্ণময়ৈরপি । 

তথা বন্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিষ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ 
মহানির্ববাণ তন্ত্র । 


ষে পর্যাস্ত সুভ বা অশুভ কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, সে পর্ধ্যস্ত শতকল্লেও 
মানুষের মুক্তি হইতে পারে না। যেরূপ শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক বা 
স্বর্ণময়ই হউক উভয়বিধ শৃঙ্খল দারাই বন্ধন কর! যায়, সেইরূপ জীবগণ 
ভত বা অগ্তভ উভয়বিধ কৰ্ম্ম দ্বারাই বন্ধ হইয়া থাকে। কেবল মাত্র 
জ্ঞানই মুক্তির হেতু। সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে ?-- 


জ্বানং তত্ববিচারেণ নিষ্ষামেণাপি কর্ণ! | 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিছুযাং নির্মলাত্মনাম্‌ ॥ 


মহানির্বাণ তন্ত্র । 
স্কা ১৬-- 


সলাত = শা পি 


২৪২ সাধন-কল্প 


পপ পপ পাল লস লালা । ie nae শি ০ পিসি পে পল টা পি লোপ পাস আক লা ন 


তত্বধিচার এবং নিষ্কাম কর্মানুষ্টানত্বার। আবরণ শক্ত সম্পন্ন তমোগাশি 
ক্রমশঃ বিদুরীত হইলে, হৃদয়াকাশ নির্মল হইয়া তত্বজ্ঞানের উদয় হয়। 

তন্ত্রশাস্ত্রমতে সেই তত্বজ্তান লাভের উপায় এইরূপ,--প্রথমতঃ 
গৃতস্থাশ্রমে অবস্থিতি পুর্ব্বক গুরুদেবের নিকট মন্ত্র দাক্ষায় দীক্ষিত হইয়া 
পশ্তভাবান্থসারে বেদাচার দ্বারা বৈদিক কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা পৌরা- 
পিক কণ্মু এবং শৈঝাচার দ্বার! ম্ার্ত কর্ম করিবে। পরে শাক্কাভিষিক্ত 
হইয়া পন্টভাবানুসারে দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে। তৎপরে 
পুর্নাভিষিক্ত হওনাস্তব গৃহাবধূত হইয়া! বীরভাবানুসারে বামাচাঁর দ্বার! 
সাধন করিবে । অনন্তব ক্রমদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে 
বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে। তৎপরে সাম্রাজ্য 
দীক্দায় দীক্ষিত হইয়। বীবভাবান্ুসারে সিদ্ধান্তাচার দ্বারা সাধন কাধ্য 
সম্পন্ন করিবে । তদনস্তর মহাসগ্রাজ্যনদীক্ষায় দীক্ষিত ভইয়। দিব্য- 
ভাবামুসারে কুলাচার দ্বার সাধন কবিবে। শেষ পূর্ণদীক্ষায় দীক্ষিত 
হইয়া দিণাভাবানুলারে কুলাচারদ্বার সাধনার উন্নতি করিবে। এইট 
অবস্থায় গৃচী হইয়া থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ শৈবাবধূত বা অপূর্ণ হন্মাব- 
ধৃত কহা যায়। তখন ইচ্ছামত কখনগৃভে, কথন বা তীৰ্থে বিচরণ 
করিবে অথাৎ পরিবণজক হইবে। যদি গৃহে না থাকিয়া একেবারে 
সন্লযাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হুইলে পূর্ণ শৈবাবধৃত বা পূর্ণ 
নগ্জাবধূত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন কার্য করিয়া 
পরমহংস হইবে । তৎপর দিবাভাব পরিপক্ক হইলে হংসাবধৃত তইয়া 
যোগী হইবে। যোগসিদ্ধ হইলেই তবঙ্ঞান প্রকাশিত হইবে, তখন 
আর কিছুই করিবে না, সমাধিস্থ হইয়া ক্ষিতিতলে, বৃক্ষকোটরে বা 
পর্বত গুহায় নিশ্কিস্ হইয়া কাল যাপন করিবে। 


একেবারে মায়া-মমত!| শুন্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় 


তান্িক-গুরু ২৪৩" 


২০৬ ones লালিত Ie পপ পি লা লা পি রা পি পাত লা পাপা পাটি পিপি পা পাস পাপা পলি পাপ সস পাস পলা শসা লা পাপ 


বাস কর! সহজ ব্যাপার নহে, এজন্ ক্রমে সকল সংসর্গী পরিত্যাগ করিয়া 
নিঞ্জনবাসে বৈরাগ্যভ্যাস করিবে"? যে ব্যক্তির সাধন কার্ধো সিদ্ধিলাভ 
করিবার ইচ্ছা আছে, সে ব্যক্তি প্রথমতঃ নির্জনেপত্দ্ধাচ।রে গুদ্ধাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে নুস্থির করিবে । তৎপরে বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়! 
তপন আপন ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিতে মনকে পরিপূর্ণ করিবে । বুদ্ধি 
দ্বাবা সমস্ত জগৎকে অনিত্য বোধে ইষ্টদেবতায় বা আত্মায় লয় চিন্তা! 
কাববে। তখন এই সংসার ইষ্টদেবতাময় বা আত্মাময় দর্শন হইবে ও 
আপনাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে। এই সংসার যখন ইষ্টদেৰ বা 
মাত্মায় লয় হইয়া! যাইবে, তখন কেবল নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন শ্মরণ হয়-_ 
সেইরূপ এই সংসার কেবল ম্মধণ মাত্র থাঁকিবে। প্রতিনিয়ত এই 
অবস্থার অভ্যান বশতঃ ষখন মন ও বুদ্ধিকে ইষ্ট-শ্রীচরণে বা আত্মায় ল্য 
কবিয়। দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ক্ষমত! উপস্থিত হইবে, তখন লচ্চিদা- 
নন্দ ও জীবনুক্ত হইয়৷ গৃহে, বনে ব! গিরিগুহায় সর্দাত্রই দেবময়, বরহ্মময় 
ব মাসত্মাময় দর্শন করতঃ যদৃচ্ছ' "অবস্থান করিতে পারিবে । 


আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং 
জানাত্যভেদেন ময়াত্মনত্তদ! | 

যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ__ 
ক্ষ,রে বিচ ন্গ্যনিলে যথানিলঃ ॥ 


যখন সাধক এই সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপের সহিত, অভেদ" ভাৰে 
ভাবল! করে,_-তথন বে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট জল জলে; ছুগ্ধে প্রক্ষিণ্ত দুগ্ধ, 
মহাকাশে ঘটাকাশ ও মহাবায়ুতে মন্তরোৎক্ষিপ্ত বায়ু মিশ্রিত হইয়া অভেদরূপে 
গ্রতীতি হয়-_তদ্রপ সেই সাধক পরমাত্মার সহিত আপনাকে অভেদরূপে 
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জানিতে পারে। এলজন্ত শাস্ত্রে জীবন্মুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া- 
ছেন-্ষে প্রকার সহম্র কিরণমালী দিধাকর স্বকীয় কিরণ বিস্তার দ্বারা 
চরাচর বন্ধা এ্রকাশ করতঃ সর্ধব্যাপীরূপে বিরাজিত আছেন, তন্রপ 
শুদ্ধ চৈতন্ত স্বরূপ যে বন্ধ তিনি নিখিল জীবচৈতন্ত দ্বায়া সমস্ত বক্ধাণ্ড 
প্রকাশ করতঃ সর্বত্রই অবস্থিতি করিতেছেন ; এরূপ জ্ঞান বিশিষ্ট যে 
পুরুষ, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়। কথিত হন। যথা ঃ-_ 


এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ববমখিলং ভাসতে রবিঃ। 
সংস্িতঃ সর্ববডূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ 


ও শাস্তি ওম. ॥ 


| পরিশিষ্ট 


টে 
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সি 


পরিশিষ্ট। 


শপ 


এ. শপ 


বিশেষ নিয়ম | 


তন্ত্রশান্্র যে কিরূপ মোক্ষ লাভের পথ প্রদর্শক তাহা বোধ হয় 
পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছ । ইহাতে তত্বজ্ঞান ব! ব্ৰহ্মজ্ঞান এবং 
তাহা লাভের উপায় যেরূপেপ্রদশিত হইয়াছে তাহাতে কোন নিবপেক্ষ 
সাধক বেদাস্তাদি অপেক্ষা তন্ত্রকে কোন বিষয়ে অদৃব্দর্শী বলিতে পাবি- 
বেন না। তবে তন্ত্রানভিজ্ঞের কথা ধর্তব্য নহে। বরং ইহাতে সগুণ- 
বঙ্গ বা সাকার ঈশ্বরোপাসন! ও স্থুণ দেব-দেবীর যেরূপ সহজ সাধন- 
পন্। বিবৃত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শতমুখে তন্ত্রকারের গুণগান 
করিতে হয়। আমর! সাধন কল্পে তাহা বিশদরূপে সাধারণের গোচর 
করিয়াছি । এতদতিরিক্ত তন্ত্রে যেসকল ক্রুরকর্ম্ম ও অবিদ্যার সাধনাদি 
ব্যক্ত আছে, পূর্বেই বলিয়াছি আমরা তাহ! অবিষ্যা-নিমোহিত মানব- 
সমাজে প্রচার করিব না। তবে কতকগুলি কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও 
সাধন-কৌশল পরিশিষ্টে ব্যক্ত করিতেছি, যাহা গৃহস্থ শ্রমী মানবগণের 
নিতা প্রয়োজনীয় ৷ সামান্ত সাধনায় শাস্ত্রে বিশ্বাস হইবে, এবং ধন- 
খান্যাদি ও নীয়োগ হইয়া স্থথে সংসারে কালযাপন করিতে পারিবে । 
আর কতকগুলি তন্ত্রোক্ত উপায়ে রারোগ্য রোগ প্রতিকারের বিধিও 
বিবৃত হইবে। পাঠক সাধনা করিয়া- রোগমুক্ত ইয়া সহজেই তন্ত্র 
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শাস্ত্রের মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবে। তবে সে অনুষ্ঠানগুলিতে ফললাভ 
করিতে হইলে, শাস্রোন্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম জানিয়া রাখা আবস্তক, 
নতুবা ফল হইবে না। নিয়ে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ লইল। 


অদীক্ষিত ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্ত কেবল কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
ফল লাঁভ করিতে পারিবে না। দী.ক্ষত ব্যক্কি ক্রমশঃ পূর্ণাভিষেক ও 
ক্রমদীক্ষা সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পরে কাম্যকর্ণ্মের অনুষ্ঠান করিবে। 
প্রথমতঃ সাধক নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম সকল প্রকুষ্টুরূপে সম্পন্ন করিয়া 
আমিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধন কার্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা 
জন্মে । তখন যাহার মনে যেরূপ অভিলাষ সে তন্ত্রপ সাধনে প্রবৃত্ত 
হইতে পারে ॥ যাহার যাহা ইষ্ট, তাহার তদ্বিষয়েই সাধন করা কর্তব্য । 
সাধনান্তে ইষ্টসিদ্ধি হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাধন কাৰ্য্য 
তম্তগত করিতে পারে | সাধারণতঃ সাধন ছুই প্রকার ;--প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্সংসারে সুখসমৃদ্ধি ভোগ 
করিয়। আস্তে স্বর্গাদি লাভ করা, আর নিবৃত্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, 
ইহ সংসারে সুখসমৃদ্ধির উচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অস্তে কেবল মোক্ষলাভ 
করা | এই ছুই প্রকার সাধন মধ্যে যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে তদ্রপই 
করিল্পা থাকে। নিবৃত্তি-সাধনাকাঞ্জী ব্যক্তির ভোগম্পৃহা না থাকিলেও 
তাহাকে প্রবৃত্তি-সাধন-কার্য্য সমাপনান্তর নিবৃত্তি সাধন কাধ্যে নিযুক্ত, 
হইতে হইবে। অর্থাৎ সাধন-কাধ্য সকল যে প্রণালীতে বিহস্ত চই- 
রাছে, তাহা সকলের পক্ষেই করবীয়। তাহার মধ্যে কাহারও ভোগ- 
ম্পৃহ| থাকে, কাহায়ও বা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ ; কিন্তু পদ্ধতি 
অন্মসারে সকলকেই চলতে তইবে, 'না চলিলে প্রত্যবায় ভইবে অথাৎ 
ইষ্টসিদ্ধি হটবৈ না। কারণ এই যে, মনের প্রদপ্নতা জন্মিবে না, সুতরাং 
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সিদ্ধি লাভ কর! দুরূহ হুইবে। এজন্য তন্ত্রের উপদেশ এই যে, যাবৎ 
কাল সংসার-স্খ-স্পৃহা পরিতৃপ্ত না হয়, তাবৎকাল গৃহস্বাশ্রমে অবস্থিতি 
পূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কামাদি কর্ম সকল করিবে; তৎপরে 
ভোগম্পৃঙ্গর অবসান হইলে নিবৃতিধর্ম সাধন জন্য মন্ন্যাস্মশ্রম অবলম্বন 
করিবে । ইহলোকে স্ুখভোগে জন্ত এবং পরলোকে শ্বর্গাদি ভোগ জন্য 
যে সকল বেদবিহিত কর্ম সংসারপ্রবৃত্তির হেতু বিধায়, তাহাকে প্রবৃত্তি 
ধৰ্ম্ম আর বদ্ধজ্ঞানের অভ্যাস পূর্বক যে সকল নিফাম-কশ্মা সংসার- 
নিবৃত্বির তেতু বিধায়, তাহাকে নিবৃত্তিধন্দ সাধন বলা যায়। প্রবৃত্তি- 
কর্মের সংশোধন দ্বারা দেবতুল্য গতিলাভ ভয়, আর নিবৃত্তি-কশ্মের 
ধন! দ্বারা ভূত-প্রপঞ্চকে 'মতিক্রম কবিয়া মোক্ষলাভ হয়। যথাঃ-- 


সকামান্চৈব নিষ্কাম। দ্বিবিধ। ভুবি মানবাঃ | 
অকামানাং পদং থোক্ষো কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ 


মহানির্বাণ তন্ত্র 


এই সংসারে সকাম ও নিফাম এই ছুই শ্রেণীর মানব আছে। ইভার 
মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষ পদের অধিকারী; আর যাহার! 
সকাম, তাহার! সংসারে নানাপ্রকার ভোগাবস্ত ভোগ করিয়৷ অস্ত 
কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ লোকাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব সকাম ব্যক্তিগণই কাম্য. 
কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। 


নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্‌ ব্যক্তি ক্রমদীক্ষ! কিনব! পূর্ণাভিষেক সংস্কার 
লাভ করিয়া কাম্যকর্ম্বেরে অনুষ্ঠান «করিবে । শাক্ত, শৈবাদি পঞ্চ 
উপাসকগণই কাম্যকশ্মের অধিকারী । ওল্কার উপাসক বা সন্ন্যাসাশ্রমী 
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কোন বাক্তি কখন কাম্যকর্ন্দের অনুষ্ঠান করিবে না। যাহারা নিত্য- 
নৈমিত্তিক কর্্মদাধন লা করিয়া ফললাভে গ্রলু্ধ হইয়া কেবল মাত্র 
কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা সমধিক ভ্রাস্ত। কারণ 
নিতাকর্মী বা্ধস্তই সাধন কার্যে যোগ্যতা ‘লাভ করিতে পারে, তদ্ব্যতীত 
অন্তের পক্ষে সাধন কার্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধা! স্ত্রীতে সম্তানোৎ- 
পাদনের চেষ্টা করার ন্তায় বিফল হয়। সুতরাং তাহারা সাধন-কাধ্যে 
আশানুরূপ ফল না পাইয়া শাস্ত্রের নিন্দ! প্রচার করিয়া থাকে। তাহাতে 
অন্যেও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে । অতএব যে কোন সাধনকাধ্যে ফললাভ 
করিতে আশা রাখিলে সযত্বে নিত্যকর্ম্নের অনুষ্ঠান কারবে। একমাত্র 
নিত্য-কৰ্্মাই কাম্য-কর্ম্বের অধিকারী । 


নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ফলকামন! করিয়া যে কোন 
কাম্য-কর্ম্ের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতেই ফললাভ করিতে পারিবে । অন্ঠের 
পক্ষে সে আশা বাশ! মাত্র । সাধক সত্যবাদী, সংযত ও হবিষ্যাশী হইয়! 
সাধন কার্ষের অনুষ্ঠান করিবে । দেবালয়ে, বনমধো, নদীতীরে, পর্বতে, 
শ্মশানে, কুলবৃক্ষেব মূলদেশে কিম্বা যে কোন নির্জন প্রদেশে গোপনভাবে 
সাধন! করিতে হয়। 


সাধনাদি ব্যতীত কোন শাস্তি-কর্ম্ম, স্বস্ত্যয়ন, পুঞ্জা, হোম ব: স্তব- 
কবচাদির জন্যও পুর্বোক্তরূপ অধিকারীর প্রয়োক্তন। নতুবা ফললাভ 
সুদূব-পরাহত হইবে ।, আর দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত তস্ত্রোক্ত যন্ত্র-মন্তর 
অপর কেহ বাবহার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত শৃদ্রীদি জাতি 
নিজ গুরু কিন্বা পুরোহিত দ্বারা এ সকল কার্ধা ক্ষরাইয়া লইবে। গুরু 
ও পুরোহিত অভাবে অন্য ব্রাহ্মণের .দ্বারাও করাইতে পারা যায়। 
শূদ্রাদির মধ্যে যাহারা দীক্ষা গ্রহণের পর পূর্ণাভিযিক্ত হইয়াছে, তাহারা 


তান্ত্িক-গুরু ২৫১ 


(নিজেই সমস্ত করিতে পারিবে। শুদ্ব পূর্ণাভিযিক্ত হইলে, সে যে জাতীর 
শুদ্র হউক না! কেন- ব্রাহ্মণের ন্যায় সকল কাধ্যের অধিকারী হষ্টবে 
এবং প্রণবাদি সমস্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে। সুতরাং অভিযিক্ক 
বৈস্ত ও শৃদ্রগণ নিজে পশ্চাদুক্ত কাৰ্য্য করিবে, তাহাতে কোন বাধ! নাই। 
কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াহীন আচারত্রষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কদাচ হুফলের 
আশা নাই। যথা £-- 


অন্ত তাবৎ পরে ধর্ম্মঃ পূব্বধর্শ্মোহপি নশ্যতি । 
শানম্তবাচারহীনস্য নরকানৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ 


মহানির্বাণ তন্ত্র । 


যাহার! শৃপ্রোক্ত আচারহীন, তাহাদের তত্তৎ-কর্ম্ম জনা ধর্ম দুরে 
থাকুক, পুর্ব-সঞ্চিত ধর্মও নষ্ট হবে এবং তাতাদেব আর নরক 
হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব পূর্বোস্তরূপ অধিকারী 
ব্যক্তি পশ্চাদুক্ত সাধন ও শাস্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অনোর ফল 
লাভের আশা নাই। অনধিকারী ব্যক্তি সাধনার অনুষ্ঠান করিলে বিড়ম্বনা 
ভোগ করিবে এবং শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইয়া জীবন বিষময় করিয়া ফেলিবে। 
উপযুক্ত সংস্কার লাভ করিয়া যথাবিধি আচার পালন পূর্বক সাধন বা জপ 
পৃজাদির অনুষ্ঠ।ন করিলে, নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে পারিবে ; শিববাক্যে 
সন্দেহ নাই। আমরাও বহুবার পশ্চাত্ক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করিয়া ফল 
পাইয়াছি। ভাই ভোগাসক্ত মানবগণের জন্য নীরোগ ও দীর্ঘজীবন লাভের 
উপায় এবং তোঁগ ও ভোগ্য বস্তুর “সংগ্রহের উপার নিয়ে বিবৃত করিলাম । 
পাঠকগণ ! তক্্রোক্ত লাধনায় অধিকার লাভ করিয়া কর্মানুষ্ঠান পূব ৰু 


২৫২ সাধন-্কল্প 


চি ০ 


শাস্ত্রের সত্যত৷ পরীক্ষা কর; তাহা হইলে সুস্থ ও নীরোগ দেহ লাভ 
করিয়া ভোগমুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে। | 


যোগিনী সাধন । 


ভৈরবী, নায়কাদি অবিস্যা এবং যোগিন্তাদি উপবিস্যার সাধনায় ইহ- 
সংসারে খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত রাজার ন্যায় ভোগাবঙাসে কালাতিবাহিত 
করা যায় । কিন্তু অবিগ্তাসেবী ব্যক্তির অস্তে নরক অবশ্যম্ভাবী । বিশেষতঃ 
অবিদ্যাসেবায় বিপরীত বুদ্ধির উদয় হইয়া মনোবাসনা পুরণেও বিপ্রু উৎ- 
পাদন করিয়া থাকে । দেশপ্রসিন্ধ কালাপাহাড় দেবতা, ধন্ম, গো ও 
ব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত অষ্টনায়িকার সাধন করিয়া কিরূপে দেবতা ও ধর্ম 
রক্ষা করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং অবিস্তা-বিমো- 
ভিত মানব-সমাজে অবিস্তার সাধনাদি ব্যক্ত কর মঙ্গলঞ্জনক নহে । তবে 
উপবিস্তাদি সাধনে সে ভয় নাই ; নরং তৎ-সাধনে প্রবৃত্তিপুণ ভোগ- 
বাসনা ক্ষয়ে মহাবিস্যা সাধনে অধিকার লাভ কর৷ যায়। তাই আমর! 
যোগিনী-সাধন বিবৃত করিলাম ! 

শান্ত্রাদিতে কথিত আছে, যোগিনীগণ জগজ্জননী জগদাক্ষর সহচারিনী। 
সুতরাং যোগিনী-সাধন করিয়া যেমন ভোগবামন। পূর্ণ করা যায়, তদ্রপ 
আবার তীহাদিগের সাহায্যে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার লাভেও সাহায্য পাওয়! যার । 
এইজন্ত ভূতভাবন ভবানীপতি প্রাণিবর্গের ছিত-সাধনার্থ যোগিনী-সাধন 


তান্তিক-গুরু ২৫৩ 


প্রকাশ করিয়াছেন । যোগিনীর অর্চনা করিয়া কুবের ধনাধিপতি হইয়া- 
ছেন। ইহাদিগের অর্চনা করিলে মনুষ্য রাজত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে । 
যোগিনী সকলের মধ্যে আটজন প্রধানা । তাহাদের নাম যথা,--সুর- 
সুন্দরী, মনোহয়া, কনকবতী, কামেস্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও 
মধুমতী। ইহাদিগের একএকটার সাধনায় মানব অশেষ সুখ ও সম্পত্তির 
অধিকারী হুইয় খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত দীর্ঘকাল সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারে। এই গ্রন্থে সকলগুলি যোগিনীর সাধনপদ্ধতি বিবৃত করা 
অসম্ভব।' আমরা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ মধুমতী যোগিনীর সাধন-প্রণালী এই 
স্থলে ব্যক্ত করিব। যেকোন একটী যোগিনীর সাধন করিলেই সাধকের 
মনোবাঞ্ছা! পূর্ণ হইবে। তবে এই সর্কসিদ্ধি-প্রদায়িনী মধুমতী দেবী 
অতি গুহ্যা। একমাত্র ই ছার সাধনায় মানবের সর্বাতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে 
এবং ইহার সাধনাও কিঞ্চিত সহজসাধ্য, তাই আমর! মধুমতী যোগিনীর 
সাধন-প্রণালীই প্রকাশ করিলাম । 

বীমান্‌ সাধক হবিষ্যানী ও জিতেঙ্জিয় হুইয়া যোগিনী সাধন করিবে। 
বস্তকাল এই সাধনার উপযুক্ত সময় | 


উজ্জটে প্রান্তরে বাপি কামরূপে বিশেষতঃ | 


ডামর তন্ত্র। 


উজ্জটে অথবা প্রান্তরে এই সাধন করিবে, বিশেষতঃ কামরূপে এই 
লিদ্ধিকাধ্য বিশেষ ফলগ্রদ হয়। এই” স্থান সকলের কোন একটা স্টানে 


সর্বদা যোগিরীকে ধ্যান করিয়া, ,তীহার দর্শনে সমুৎস্থক হইয়া সুসংযত 
চিত্তে এই সাধন করিবে। এইরূপ “বিধানে সাধন করিলে নিশ্চয় দেবীর 
* দর্শন লাভ করিতে পারিবে। যাহারা দেবীর সেবক, তাহারাই 


২৫৪ সাধনস্কল্ল 


এই কার্ধ্যের অধিকারী; ব্রহ্মোপাসক সন্যাসিগণের এই কাধ্যে অধিকার 
নাই যথা £-- 


‘ 


দেব্যাশ্চ সেবকাঃ সর্বেব পরং চাত্রাধিকারিণঃ । 


তারক ব্রহ্মণে। ভূতাং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ 
তলার । 


ধীমান সাধক প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিয়া ন্নানাদি নিত্য-ক্রিয়া 
সমাঁপনাস্তে ‘হেঁ?’ এই মন্ত্রে আচমন করিয়া “ওঁ সহত্ারে হু ফটু+” এই 
মন্ত্রে দিশবন্ধন করিবে। অনন্তর যথোপযুক্ত স্থানে সাধনার. আয়োজন 
কাঁরয়। পুজার দ্রব্যাদি আনয়ন করিবে। উদ্থুর কিছ। পূর্ব্বমুখে যে 
কোন আসনে উপবেশন ( এই কাধ্যে রঙ্গিন কম্বলাসন প্রশস্ত ) পূর্বক 
ভূর্জরপত্রে কুদ্কুমদ্বারা ধ্যানানুষায়ী মধুমতী দেবীর প্রতিমুত্তি অঙ্কিত 
করিয়া তাহার বহির্ভাপে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। অনস্তর আচমন, 
অঙ্গন্তাসাদি করিয়! হূর্য্যসোম পাঠপুর্বক স্বন্তিবাচন করিবে। তৎপরে 
সুর্যার্থ্য স্থাপন করিয়া প্রণাম করিবে । পরে মূল মন্ত্রে ১৬/৬৪।৩২ 
সংখ্যায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া,--“হাং, হীং, হং, হৈং, হৌং ও হঃ” এই 
মন্ত্রের দ্বার অঙ্গন্তাস ও করন্তাস করিবে । তৎপরে ভুঞ্জপত্রে অঙ্কিত 
মুন্তিতে জীবন্াস দ্বার! প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং পীঠদেবতার আবাহন করিয়া 
মধুমতীর ধ্যান করিবে । 


শুনবস্ফটকসঙ্কাশাং নান্নায়ত্ববিতূযিতাং । 
মজীরহারকেযুর-রত্বকুণুলমগ্ডিতাম্‌ ॥” 


এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমঞ্্রে দেবীর পূজা করিবে । মূলমন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক পাস্থাদি প্রদান করিয়া ধুপ দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প ও তাখুল 


তান্ত্িক-গুর ২৫৫ 


০পস্প্পপপীপপপিপাসস পলা সপ Nm aT wee co Neath ete Oe arma Tam er Se Pee লা ওল সলাত ত তি পপি? লও পা পপি এ তা শী ৯ 


নিবেদন করিবে। পুঁজাদি সামান্তপূজ।-প্রকরণের প্রণালীতেই সম্পন্ন 
করিবে। 7 

অনন্তর পূজা শেষ করিয়া পুনর্বার প্রাণায়াম এবং অঙ্গ ও কবন্যাস 
সমাধা করিয়া যোগিনীকে ধান করতঃ জপের নিয়মানুপারে সমাভিত- 
চিপ্ত সহশ্রবার জপ করিবে । তৎপবে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া দেবীব 
তন্তে জপফল সমর্পণ ও ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে । মধুমনী 
দেবীর মন্ত্র যথা "ওঁ হী আগচ্ছ অন্তুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহ! |” এই 
মন্ত্র গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া লইতে পারিলে ভাল হয় । 


এই সাধন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে আবন্ত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, 
দীপ, নৈবেগ্যাদি উপচারে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার দেবীর পুঙ্জা ও সম্্ 
সংখাক জপ করিবে। এইরূপে একমাস পুজা ও জপ করিয়া পৃণিম। 
তিথির প্রাতঃকালে ষোড়শোপচারে দেবীর পুজা করিবে। অনস্তব 
ঘৃত-প্রদ়ীপ ও ধূপ প্রদান করিয়া দিব| রাত্রি মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। 
রাত্রে দেবী সাধককে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করেন। তাঁচাতে সাধক 
ভীত না হইয়া জপ করিতে থাঁকিবে। দেবী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
জানিয়া প্রভাতপময়ে সাধকের নিকট আগমন করেন। তখন সাধক 
পুনর্বার ভক্তিভাবে পাদ্যাদি দ্বারা পুক্তা, উত্তম চন্দন ও সুগন্ধি পুষ্পমালা 
প্রদান করতঃ দেবীকে মাতা, ভাগনী, ভাধ্যা বা সখী সম্বোধন কবিয়া 
বর গ্রহণ করিবে। পরে দেবী সাধককে অভিলধিত বর প্রদান করিয়া 
নিজালয়ে প্রস্থান করিবেন। 


যোগিনমাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে দেবী গুতাহ রাত্রে সাধকের 
নিকট ভাগমন করিয়। রতি ও ভোজন দ্রব্য দ্বার! তাহাকে পরিতোর্ষিত 
করিয়া থাকেন। দেবকন্ত!, দানবকন্তা, নাগকন্তা, যক্ষকন্তা, গন্ধর্ববকন্ত' 


২৫৬ সাধনস্কল 


ছি পিসি SAPS কো এ হি সা 


বিষ্কাধরকন্তা, রাজকন্যা ও বিবিধ রদ্ব-ভূষণ এবং চর্বাচোষ্যাদি নানা 
তক্ষাপ্রবা প্রদান করিনা থাকেন। দেবীকে ভাধ্যারূপে তত্রনা করিলে 
সাধক আন্ত স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে, নচেৎ দেবী ক্রুদ্ধা 
হইয়া সাথককে বিনাশ করিয়া থাকেন । যথ| £-_ 
অন্যন্ত্রীগমনং ত্যক্ত। অন্যথা নশ্যতি ধ বং ॥ 
; ভূতভামর । 
সাধক দেবীর প্রসাদে সর্ব, সুন্দর-কলেবর ও ভীমান্‌ হইয়া নিরাময় 
দেহে দীর্ঘকাল জীবিত. থাকে। সর্বত্র গমনাগমনের শক্তি জন্মে। 
স্বর্গ, মর্ত্য, ও পাতালে যে সকল বস্তু বিস্তমান আছে, দেবী সাধকের 
'আজ্ঞানুসারে তৎসমস্ত আনিয়া তাহাকে অর্পণ করেন এবং প্রতিদিন 
প্রার্থিত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন যাহ! পাইবে, 
সেই সমুদয় বায় করিবে, কিঞ্চিম্মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দেবী কুপিভা 
হইয়া আর কিছু প্রদান করেন না। 
রেখে সার্ধং তয়! দেবি সাধকেন্ছে। দিনে দিনে 
তন্ত্রসার । 
সাধক এইরূপে যোগিনী-সাধন করিয়া প্রতিদিন দেবীর সহিত ক্রীড়া- 
কৌতুকাদি করতঃ সুখে জীবন যাপন করিয়া থাকে। 


ক এসি 


তান্ত্রিক-গুরু ২৫৭ 


পিল স্পা সস পা পাখি - 


হনুমদ্দেবের বীরসাধন। 


যোগিনী সাধন করিয়! যেমন ভোগ বিলাস করা যায়, ত্রপ হনুমৎ 
সাধন করিয়া শোরয্য-বীর্য্য লাভ করতঃ পৃথিবীতে আপন আধিপত্য 
বিস্তার করা যায়। সেই কাবণে আমরা ভম্ুমন্দেবের সাধন-প্রণালীও 
বিবৃত করিলাম। এই সাধন-প্রণালী মহাপুণ্জনক খ মহাপাতক 
নাশক। অতি গুহ্য এবং মানবের শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদ হচুমদ্দেবের সাধন! 
ধার প্রসাদাৎ অৰ্জ্জুন ত্রিলোকজযী হইয়াছিলেন । যথা ১. 


এতন্মন্ত্রম্জনায় প্রদত্তং হরিণা পুরা । 
জয়েন লাধনং কৃত্বা জিতং সর্বব চরাচরং ॥ 
তন্ত্রলার। 


তমুমৎ সাধনার মগ্তর পূর্ব শ্রীহরি অর্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন | 
অর্জুন এই মন্ত্র সাধন করিয়া চবাচর জগৎ জয় করিয়াছেন । 

গুরুদেবের নিকট হইতে *নুমনবন্্র শ্রহণ করিয়। নদীকুলে, বিষ্ণু মন্দিরে 
নির্জনে অথবা পর্বতে একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন করিবে। পহং পবন- 
সন্দনায় স্বাহা” এই দশাক্ষর ভন্পুমন্মন্ত্র মানবের পক্ষে কল্প-পাদপ স্বরূপ । 
হন্থমদ্দেবের অন্তান্য মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্র শেষ্ঠ, আশুফলগ্রদ এবং অত্যন্ত 
সহজসাধ্য । অন্যান্ত মন্ত্রের হ্যায় এই মানে, ন, পূজা, বা হোমাদি করিতে 
হইবে না.) কেবলমাত্র জপেই সিদ্িস্তাভ হইবে। সাধনার প্রণালী 
এইরূপ হু 

সাধক ব্রাঙ্গমুহর্ডে গাত্রোখান *কক্লিণা সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যক্রিয় 


২ খসে 


২৫৮ | পরিশিষ্ট " 


mem et পাপা পাপ remanence eat শপ স্পা সপে ee we 7 স্পা আইলা 


সমাপনাস্তে নদীতীরে গমন করিয়া ন্নানাবসানে তীর্থাবাহন পূর্বক অষ্ট- 
বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে সেই জলদ্বারা স্বীয় মন্তকে দ্বাদশ 
বাব অভিষেক করিয়া বস্ত্রুগল পরিধান পূর্বক নদীতীরে অথবা! পর্বতে 
উপবেশন করিয়া *হ1 অঙ্গু্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি প্রকারে করন্যাস এবং 
“হাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে 
অ-কারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া বাম নাসাপুটে বাবু, পূবণ, 
ক-কারাদি ন+কারাস্ত পঞ্চ-বিংশতি বর্ণ উচ্চারণ ক্ষরিয়া কুম্ভক এবং 
য-কারাদি ক্ষকারাস্ত নয়টি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচন 
করিবে। এইরূপে দক্ষিণ নাসায় পুরণ, উভয় নাসাপুটে ধারণে কুম্ভক ও 
বাম নাশায় রোদন করিবে। এইরূপ অন্থুলোম-বিলোষ্ ক্রমে তিনবার 
প্রণ[রাম করিয়া মন্ত্রব্ণ দ্বার! অঙ্গন্যাস পূর্বক ধ্যান করিৰে। 


ধ্যায়েদ্রণে হনুমস্তং কাপকোটাসমন্থিতম্‌ । 
ধাবন্তং রাবণং জেতুং দৃষ্ট সত্বরমুখিতম্‌ । 
লক্ষণঞ্চ মহাবীরং পতিতং রণভূতলে। 
গুরুষ্ক ক্রোধমুৎপাস্ গৃহীত্বা গুরুপর্ববতম্‌ ॥ 
হাচাকারৈঃ সদপৈশ্চ কম্পয়স্তং জগত্রয়ং । 

. আব্রহ্গাণ্ডং সমাবাপ্য ক্ৃত্বা ভীমং কলেববম.।* 


এই ধ্যানান্ুযারী হস্ুমদ্দেবের চিন্তা করিতে করিতে তদীয় পূর্বোক্ত 


ক প পলা 


*“হমুমান রণমধাগত এবং কোটি কোটি কপিগণে পরিবৃত। ইনি 
রাবণের পরাজয়ের নিমিত্ত ' ধাবিত হইতেছেন, তাহাকে দেখিয়া! রাবণ 
স্বর দণ্ডায়মান হইতেছে। মহাবীর লক্ষণ রণভূমিতে পতিত আছেন 
তাহ! দেখিয়া! ইনি ক্রোধভরে মহাপর্বত উৎপাটন পূর্বক সদর্প হাহাকার 


তান্ত্রিক-গুরু ২৫৯ 


মন্ত্র যথানিয়মে ছয় হাজার বার জপ করিবে। জপাস্তে পুনরায় তিনবার 
প্রাণায়াম করিয়া জপ সমর্পণ করিতে হইবে । 

এইরূপে ছয় দিবস জপ করিয়া! সপ্তম দিবসে দিব! রাত্রি ব্যাপিয়া 
জপ কারতে থাকিবে । এইরূপ একাগ্রচিত্তে দিবারাত্রি মন্ত্রজপ করিলে 
রাত্রির চতুর্থঘামে মহাভয় প্রদর্শন পূর্বক নিশ্চয় হনুমান্দেব সাধক সমীপে 
আগমন করেন। বদি সাধক ভয় পরিত্যাগ করিয়৷ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে 
পারে, তাহা হইলে সাধককে অভিলধিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। 
বথাঃ_- 


বিগ্ভাং বাপি ধনং বাপি রাজ্যং বা শক্রনিগ্রহম্‌ | 
তত্ক্ষণাদেব চাপ্রোতি সত্যং সত্যং স্ুনিশ্চিতম. ॥ 


তঃসার। 


সাধক বিস্তা, ধন, রাজ্য কিনা শক্রুনিগ্রহ যাহা কিছু অভিলাষ করে, 
তৎক্ষণাৎ সেই বর লাত করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। পরে সাধক বরলাভ 
করিক্ব! যথাসুথে সংসারে বিহার করিতে পারিবে । 


ধ্বনিতে ত্ৰিভুবন কম্পিত করিতেছেন । «ইনি ব্রহ্মাওব্যাপা ভীমফলেবর 
প্রকাশ করিয়া অবস্থিত জ্ঞাছেন।” ধ্যানের” এই ভাবটা ৰিচাব করিতে 
করিতে মন্ত্র জপ করিতে হুইবে। 


২৬০ পরিশিষ্ট 
সর্বজ্ঞতা লাভ । 


১ বুট এস 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মহাযোগেশ্বর মহাদদেবই যোগ ও তন্ত 
শাস্ত্রের বক্ত।। যোগশাস্ত্রে সুক্ম সাধনা আর তন্ত্রশান্তরে স্কুল সাধনার 
বিষয় বর্ণিত ছইয়'ছে। যোগাভ্যাস করিয়া যেমন আত্মজ্ঞান লাভ কিনব! 
অলৌকিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে, তজ্রূপ তন্ত্রোক্ত সাধনায়ও ইষ্ট- 
দেবতার প্রসাদাৎ মুক্তির কারণ জ্ঞান অথবা অমান্ুষী-শক্তি লাভ হয়। 
তবে যোগের সুস্ম সাধনায় আত্মশক্তির বিকাশ হয় আর তন্ত্রের স্থূল 
সাধনায় আত্মার ব্যষ্টিশক্তে স্থল আবরণে আবৃত হুইয়া দেবতারূপে শক্তি 
প্রদান করেন, ইহাই প্রভেদ্। নতুবা যোগ ও তঙ্ত্রশান্তর একই পদার্থ, 
সুক্ষ্ম ও স্থলে বিভিন্নতা । জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়, সকলগুলিই একমাত্র আত্মার শক্তি। সস্মে কারণ 
স্থলে কাৰ্য্য । তাই যোগাভ্যাসে নিজেরই সুন্মম শক্তির বিকাশ হয়, 
আর তন্ত্রের সাধনায় সেই সৃক্ম্বশক্তি স্থূল দেবতারূপে আবির্ভত হইয় 
সাধকের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া দেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা তন্ত্রের 
সাধনায় বিভূতি লাভের উপায় বিবৃত করিতেছি। তবে যে শক্তি লাভে। 
জগতের আকার হয়, আমরা তাহার দিকে দৃকৃপাতও করিব না 
উদ্ধত ব্যক্তির হাতে “শাণিত অস্ত্র যেরূপ তীতিগ্রদ, তদ্রুপ অসংযতচিৎ 
ব্যক্তির শক্তিলাভও বিগঞ্জনক। তাই ভাবিয়া আমরা ক্রুরশত্ি 
জাভের উপায় প্রকাশ করিতে নিরস্ত হইলাম। কেবল মাত্র তাত 
প্রাধান্ত জ্ঞাপনাথ” কয়েকট। মল্ললজনক শক্তি বিকাশের ৰা লাভের উপা' 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 


তান্ত্রিক-গুরু * ২৬১ 


পাতলা ০ 


বিভূতি্লাভের জন্ত তন্ত্রশান্ত্রে পিশাচ ও কর্ণ পিশাটীর মন্ত্র ও সাধন 
প্রণালী আছে। পিশাচের সাধনায় মানব পিশাচত্বই লাভ করিয়া 
থাকে । কিন্তু কর্ণপিশাচীর মন্ত্র জপে সে ভয় নাই, অথচ সর্বজ্ঞ হওয়া 
যায়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর সাধকের কাণে কাণে কর্ণ-পিশাচী বলিয়া 
দেয়। ন্ুতবাং তাহার সাধনায় মানব অচিরে সর্বজ্তালাভ করিতে 
পারে। যথা £- 


এষ মন্ত্রঃ লক্ষজপতে। ব্যাসেন সংসেবিতঃ । 
সর্ববজ্ঞং লভতেহচিবেণ নিয়তং পৈশাচিকী-ভক্তিতঃ ॥ 


তন্ত্রার। 

কর্ণ-পিশাচীর ম্থ একলক্ষ জপ করিয়া ভগবাঁন্‌ বেদব্যাস অচিব- 
কালে সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । আমরা ন্যাস, পুজা, হোম ও তর্পণ 
ব্যতীত কেবল মাত্র জপ দ্বার! কর্ণ-পিশাচীর সাধনার উপায় প্রকাশ 
করিতেছি। অন্তান্ত মন্ত্রাপেক্ষা গম্চাল্লিখিত মন্ত্রটাই শ্রেষ্ঠ ও শীঘ্র 
ফলপ্ৰদ । 

“ও' ক্লীং জয়াদেবী স্বাহা” এই মন্ত্রী যথারীতি গ্রহণ করিয়া নিয়মান্- 
সারে প্রথমতঃ একলক্ষ জপ করিবে। তদনস্তর একটা গৃহগোধিকা 
মারিয়। তাহার উপরে জয়াদেবীকে যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে যত 
কাল সে গোধিকা জীবিতা ন! হয়, ততকাল জপ করিতে থাকিবে। 
যখন দেখিবে, সেই গৃহগোধিক! জীবিত হইয়াছে; তখন আর জপের 
প্রয়োজন লাই। মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে জাক্টিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধি হইলে 
সাধক যখন মনে মনে কোন প্রশ্ন কুরে, তখন দ্বেবী আগমন করিয়া 
থাকেন এবং সাধক তাহার পৃষ্ঠে ভূত ও” ভবিষ্যৎ বিষয় সকল লিখিত 
দেখিতে পায়। + 


২৬২ পরিশিষ্ট 


তত্ত্বে আরও এক প্রকার কণ-পিশাচীর মন্ত্র আছে, তাহার সাধন- 
প্রণালী আরও সহজ । মন্ত্র, যথা--“€ঁ স্ীং কণ-পিশাচী মে কর্ণে কথক 
$ ফট্‌ ম্বাহা।” রাত্রিষোগে ধীমান সাধক উভয় পদে প্রদীপ তৈল মর্দন 
করিয়া এ মন্ত্র যথানিয়মে একাগ্র চিত্তে একলক্ষ জপ করিবে । এই মন্ত্রে 
পূজা বা ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। ত্ররূপে জপ করিলেই উক্ত মন্ত্রে সিদ্ধি 
লাভ করা যায়। তখন সাধক সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে । 

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে মানবের মনের ভাব এবং ভূত- 
ভবিষ্যৎ বিষয় সকল সাধক জানিতে পারে। | 


ধীমান সাধক হক্ষদেবের মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া, «৩ নমো রুদ্রায় 
রুদ্ররূপায় নমো বন্তরূপায় নমে! বিশ্বরূপায় নমো 'বিশ্বাত্মনে নমন্তৎপুরুষ 
ষক্ষার নমো ষক্ষরূপায় নমো একপ্রৈ নমো একায় নমো একরোরবায় 
নমোঁ একযক্ষায় নমে! একেক্ষণায় নমো যক্ষায় নমে! বরদায় নমঃ তুদ 
তুদ স্বাহা”” এই মন্ত্র সংযত চিত্তে এক হাজার আটবার জপ করিবে। 
এটর্ূপে সিদ্ধি লাভ করিয়ী দিব্যদৃষ্টি লাতের অন্ত সাধনা করিতে 
হইবে । 

প্রথমতঃ হিজলবৃক্ষের পত্র সংগ্রহ, কারয়া গৃহে সংস্থাপন 'কারিবে। 
ভুৎপরে চিত], রজবগৃহ কিন্বা তক্করগৃহ হইতে “ও জলিতবিদবাত্ে 


তান্তিক-গুর ২৬৩ 


শন শা পাস শো লাত পি বসি চা মিলান পাছ লা গন 


করিবে । অনস্তব “গু নমো ভগবতে বাসুদেবার় ৰবন্ধ ভ্রীপতয়ে শ্বাহ!” 
এই মন্ত্রে বর্তী অভিমন্ত্রিত করিয়া **গ নমো ভগবতে সিদ্ধিসাধকায় জল 
জল পত পত পাতয় পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহর সংহর দর্শয় দর্শয় নিধিং মম” এইট 
মন্ত্রে প্রদীপ প্রজ্ছলিত করিবে । “ও” এ মন্ত্রসিদ্ধেভ্যো নমো বিশ্বেভ্যঃ 
স্বানা” এই মন্ত্রে কঙ্জল করিয়া “গু কালি কালি মহাকালি রক্ষেদ- 
সঞ্জনং নমে! বিশ্বেভাঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। এই অঞ্জন 
হারা চক্ষু অজিত করিলে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। 

স্বণশিলাক! দ্বার উক্ত কজ্জল “গু সর্কে সর্বসহিতে সর্ব্বৌষধি 
প্রশ্থাহিতে বিরতে নমে নমঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান 
কাঁরবে। 

এই অঞ্জন প্রদান মাত্রেই সাধকের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। 
তথন ঘোরান্ধকার রাত্রেও দিবাভাগের ন্যায় সমস্ত বস্তু দেখিতে পাওয়া 
যাইবে । সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সুস্মমদেবযোনি, তৃ-ছিদ্র ও গুপতধনাদি 
দৃষ্ট চইবে। 


অদৃশ্য হইবার উপায়। 


কটি ৰ কী পক 


নিতা-নৈমিত্তিক প্রিয়াবান্‌ সাধক গুচি হইয়া রাত্রিকালে শ্যশানে 
উপবেশন পুর্কাক মগ্র হইয়া “ওঁ স্থী হী শ্দে” শশানবাসিনী শ্যাহা” এই 


২৬৪ পরিশিষ্ট 


নয চতুলক্ষ জপ জল ইহাতে যক্ষিণী সন্ত হইর! সাধককে পাদুকা 
প্রদান করিবেন। 


তেনাবুতো৷ নরোৎদৃশ্টো বিচরেৎ পৃথিবী তলে ॥ 


কামরত্ব তন্ত্র। 


সেই পাদুকা! দ্বার! পদত্বয় আবুত করিয়! সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিলেও 
কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে ন|। 

আকন্দ তুলা, শিমুল তুলা, কার্পাস তুলা, পট্টস্ূত্র ও পল্মসুত্র এট 
পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা পাঁচটা বস্তি প্রস্তুত করিবে । তৎপরে পাঁচটা মনুষ্য- 
মন্তকের খুলীতে ওঁ পাঁচটা বর্তি স্থাপন পূর্বক নরতৈল দ্বার!  পাচটা 
প্রদীপ প্রজ্জলিত করিবে। তৎপরে অপর পাঁচটা নর-কপাল আনয়ন 
করিয়া এ পঞ্চ প্রদীপের শিখায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ কজ্জল পাত করিতে 
হইবে। পরে এ পঞ্চবিধ কজ্জল একত্রিত করিয়া "গু হু ফট. কালি 
কালি মহাকালি মাংসশোণিতং খাদয় খাদয় দেবি মা পশ্ততু মানুষেতি 
হ' ফট, স্বাহা” এই মন্ত্রে অষ্টোত্বর সহশ্রবার অভিমস্ত্রিত করিবে । এই 
কজ্জল দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও অদৃশ্য হইতে 
পারে। “*ত্রলোক্যাদৃপ্তে! ভবতি”--অর্থাৎ ত্ৰিভুবনে কেহ তাহাকে 
দেখিতে পায় না ॥ 

এই সাধন-কাধ্য শ্মশানস্থ শিবালয়ে করাই প্রশস্ত । শ্রশানস্থ শিবা- 
লয়ের অভাব হইলে যে কোন শিবালয়ে করিতে হইবে। এই অনৃপ্ত- 
কারিণী বিশ্। লাভ করিতে হইলে অগ্রে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই। 
এতদর্থে রাত্রিকালে নিশাচরকে খ্যান করতঃ বামহস্ত দ্বারা “গু নমে৷ 
নিশাচর মহামহেস্বর মম পর্যটতঃ সর্বলৌকলোচনানি বন্ধয় বন্ধয় দেব্যা 
জ্ঞাপ়তি স্বাহা” এই মন্ত্র একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। 


তান্রিক-গুরু ২৬৫ 


অদৃশ্যকারিণী বিদ্যাং লক্ষজাপ্যে প্রষচ্ছতি ॥ 
কামরত্ব তন্ত্র । 


এই অনৃষ্তকারিণা বিদ্যা লক্ষ জপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। পাঠক ! 
বিধি উল্লজ্ঘন 'করিয়! কদাচ তন্ত্রোক্ত কার্যে ফল লাভের আশা করিতে 
পারিবে না। 


পাদুকা সাধন । 


বীর সাধক কুলতিথি ও কুল নক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারেব অন্ধরাত্রি সময়ে 
নিশ্বকাষ্ঠ শ্মশানে প্রোথিত করিয়া সেই স্থানে উপবেশন পূর্বক “ও মভিয- 
মন্দিনা স্বাহা হাঁ” কিনব “রী মহিষ মন্দিনী স্বাহা ও’” এই মহিষ-মন্দিনী 
মন্ত্র অষ্টাধিক লক্ষ 'বার জপ করিবে এবং শ্মশানে থাকিয়৷ সহত্র চোষ 
ক'রখে। অনন্তর সেই নিম্বকাষ্ঠ উদ্ধত করিয়া তাহাতে পাছুকা অঙ্কিত 
করতে -হইবে। পরে দ্রর্গাষ্টনী রজনীতে এ নিম্বকা্ঠ শ্মশানে নিক্ষেপ 
পূর্বক তাহাব উপরি শব নির্মাণ করির। যথাবিধি পুজ। করিবে । অতঃপৰ 
সেই শবাসষ্টন উপবেশন পূর্বক অষ্টাধন্ক সহজ জপ করিয়া মাতগণের 


উদ্দেশ্যে বলি দিয় কাষ্ঠকে আমন্ত্রণ ,করিবে। আমন্ত্রণের মন্ত্র, 


“গচ্ছ গচ্ছ ক্রতং গচ্ছ পাহুকে বরবর্ণিনি। 
মৎপাদ্ৃম্পর্শমাত্রেণ গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্‌ ॥” 
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এট যন্ত্রে আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত নিদ্বকাঠে পদস্পর্শ মাত্রে সাধকের 
অভিগবিত স্থানে উপস্থিত হইবে । মুহূর্তে শত যোজন পথ অতিক্রম 
কর! যাইবে। এই পাছুক! সাধন করিয়া সাধকগণ অতি অল্প সময়ে 
পৃথিবীর এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকে,। | 

করবীর মূল, গিরীমাটা, সৈন্ধব, মালতী পুষ্প, শিবজটা ও ভূমিকুগ্নাঞ 
এট সকল সমপরিমাণে লইয়। উত্তমরূপে পেষণ করিবে) অনস্তর সেই 
ওষধ '‘ওঁ নমে! ভগবতে রুদ্রায় নমো হরিত গদাধরায় ত্রাসায় ত্রাসায় 
ক্ষোভয় ক্ষোভয় চরণে স্বাহ!” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। 


তল্লিপ্তপাদঃ সহসা! সহঅযোজনং ব্রজেৎ ॥ 
কামরদ্ব তন্ত্র । 
এই ওঁষধ দ্বারা পাদ লেপন করিলে সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গমন করিতে 
পারিবে, সন্দেহ নাই । 
তিলতৈলের সহিত আকৌড় মুক্ষের মুল পাক করিবে। অনস্তর 
“এ নমশ্চত্ডিকায়ৈ গগনং গগনং চালয় বেশয় হিলি হিলি বেগবাহিনী হী 
শ্বাচা” এই মন্ত্রে বথাবিধি অন্টিমন্ত্রিত করিয়া সেই তৈল পাদ হইতে জানু 
পরাস্ত লেপন করিলে বহুদূর গমন করিতে পারা যায়। যথাঃ 
পাদং সঙ্জানুপর্ধ্যস্তং লিপ্ত দৃরাধূর্ধাগো ভবে । 
কামরত্ব তন্ত্র । 
অর্থাৎ, তৈল পাদ হইতে জানু পৰ্য্যন্ত লেপন করিলে উর্ধ ও 
জাঙ্গোদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভানায়াসে গমন করিতে পারা যায়। ও 


আলা 
1 


এসপি সি শি পপি পলা জপ 


অনারকি হরণ । 


— te tet *— 


যথাবিধি বকরুণদেৰের পূজ! করিয়া তদীর মন্ত্র জপ করিলে: নিশ্চয়ই 
বৃষ্টি হইবে । পুজার নিয়ম এইরূপ, 

প্রথমতঃ স্বন্ডিবাচন করিয়৷ সঙ্কল্ল করিবে। তৎপরে গণেশাদি পঞ্চ 
দেবতার পুঞ্জা করিয়৷ যথাবিধি তৃতশুদ্ধি, প্রাণায়্াম, তন্গন্টাস, করন্তাস 
সমাপ্ত করিয়া-- . 
“গু পু্ধরাবর্তকৈর্মেতৈঃ প্লীবয়স্তং বসুন্ধরাম্‌ । 
বিদ্যুতৎ-গর্জিতসন্নদ্ধতোস্থায্মানং নমাম্যহম্‌ ॥ 

_যন্ত কেশেষু জীমূতো! নাঃ সর্বাসন্ধিযু। 
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তশ্যৈ তোয়াত্মনে নমঃ 2 ॥ 

এই ধ্যান পাঠান্তে স্বীয় মন্তকে পুষ্পদান ও মানসে'পচারে পূজা 
করিবে । অনস্তর অর্থ্য স্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া বরুণদেবকে 
আবাহন পূর্বক বথাশক্তি তাহার পূজা করিবে। পরে জপারস্ত করিতে 
হয়। জূপের সহিত চিন্তাশক্তি, ক্রিরাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সংযোগ হওয়া 
প্রয়োজন । তাই জপের পূর্বে “প্রজাপতিখ।যস্ত্িষ্টপ ছন্দো বরুণ 
দেবত। এতদ্রাজীমভ্ভিব্যাপ্য সুবৃষ্যার্থং জপে বিনিয়োগ এই মন্ত্র পাঠ 
করিয়া এ ত্রিশক্তিকে স্থির করিতে হয়। 

অন্তর নদী, অভাবে পুক্ধরিণীর মধ্যে লাভিপরিমিত জলে দাড়াইয়া 
" বং” এই মন্ত্র আট ভাজার বার জপ ক্ষর্বিলে, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। 

জলে প্রবিষ্ট হইয়া “হ জী” হু” এই মন্্রটা জপ করিতে আরম্ভ করিলে 
বিনা! পুজা ধ্যানেও বৃষ্টিপাত টয়া থাকে । 


আসান সতে এজ ক মাঠের 
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অগ্নিনিবারণ 
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গৃহে অগ্নি লাগিলে সপ্তরতি জল ( বাহার তাহার দ্বারা আনীত 
হইলেও ক্ষতি নাই ) লইয়া-_ 


প্উত্তরান্তাঞ্চ দিগ ভাগে মারীচো নাম রাক্ষসঃ | 
তন্ত পুত্ৰ পৃরীরাভ্যাং হতো বহিঃ স্তম্ভ শ্বাহা ॥” 
এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহা 
হইলে যত বেগশালী অগ্নি হউক না কেন, অচিরে নির্ধবাপিত হইবে। 
গু হীং মচিষম্দিনী অগ্নিকে স্তম্ভনকর, মুগ্ধকর, ভেদকর, অগ্নিং 
স্ুম্তয় 5ঠ। j 
গু মন্তক টীট হয় ছনে মে কটার মূলঘর্মী আলিপ্যাগ্নায় মৃদীয়তে শনক 
বিজ্ঞে মন্ত্রী হ্রী ফট.। 
এই দুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটী মন্ত্র যথানিয়মে দশহাজার বার 
জপ করিলে মানুষ জলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাতে 
শবীরের কোন স্থলেই তেজ অনুভূত হয় না। ৮ মহারাজ ঠাকুবের 
কাশাস্থ বাটার খটনা এবং ঢাকার ডাঃ তরণী বাবুর অগ্রিক্রিয়া যাহারা 
দর্শন করিয়াছে, তাহাদের নিকট আর এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের 
প্রয়োজন নাই । অধিকারী ব্যক্তি সাধন! করিয়া ইছার সত্যতা উপলব্ধ 
করিবে । ৃ 


০০০০০ 


তান্ত্রিক-গুরু ২৬৯ 


সর্প-বৃশ্চিকার্দির বিষহরণ। 


সর্পাদি দংশন করিলে তন্ত্রশান্ত্রান্সারে মন্ত্র শয়োগ করিয়া আরোগ্য 
রা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে মন্ত্র প্রয়োগকারীকে বিষহুরাগ্নি মন্ত্রে সিদ্ধি 
লাভ করিতে হয়। বি্ষিহরাগ্নি মন্ত্র যথা--“থং থং। উক্ত অস্ত্রের পূজ! 
প্রণালী এইরূপ, 

সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তি সামান্ত পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি 
করিয়া,__শিরসি অগ্রয়ে নমঃ--মুখে পডক্তি ছন্দসে নমঃ--হৃদি অগ্রয়ে 
দেবতায়ৈ নমঃ--গুহ্যে খং বীজায় নমঃ--পাদয়ো বিন্দুশক্তয়ে নমঃ 
এটরূপে খধ্যাদি সন্তাস করিবে তৎপরে খাং অন্তষ্ঠাভ্যাং নমঃ--খীং 
তর্জনীভ্যাং স্বাহা--খ.ং মধ্যমাভ্যাং বযট্‌--খৈং অনামিকাভ্যাং হ--খোৌং 
কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌-থঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট., এইরূপে করস্তাস এবং 
খাং হৃদযায় 'নম+--খীং শিরসে স্বাহা-_-খ,ং শিথায়ৈ বষট-খৈং কবচাক় 
ভ'--খৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট__খঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট,এইরূপে তঙ্গ 
স্তাস করিয়া বৈশ্বানরপন্ধতির নিয্মমান্ুসারে এই মন্ত্রের ধ্যান ও যথাশক্তি 
পূজাদি করিবে । তদনস্তর “খং খং” এই মন্ত্র যথাবিধি দ্বাদশ লক্ষ জপ 
করিয়া পুরশ্চরণাঙ্গ হোমে স্বৃত দ্বারা দ্বাদশ সহণ্র আহুতি প্রদান করিতে 
হইবে । এইরূপে বিধহরাগ্সি মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়া রাখিলে যখন তখন 
স্পষ্ট রোগীকে আরোগ্য করিতে পার) যায়। 

কাহাকেও সাপে কাটিলে উক্ত সাধক স্বীয় বাম করতলে পঞ্চদল গ্ 
অস্কিত করিয়া সেই পল্পকে শ্বেতব ধ্যুন করিবে এবং সেই পল্লের কর্ণিকাতে 
ও পঞ্চদলে “খং” এই বীজ লিখিবে পরে রক্তবর্ণ ও অমৃত 
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সনি ৬ পপি এর জলিলা লা আলা পাপা আপস পপ পপ পাপা পা ২০ 


ময় চিন্তা করিয়া দেই হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে বিষ বিনষ্ট হইবে। 
এইরূপ হন্ত দ্বাযা বিধপীড়িত ব্যক্কিকে স্পর্শ করিয়া অষ্টোৱর শত 
বিষবা প্র মন্ত্র জপ করিলে সর্বপ্রকাব বিষ বিনষ্ট হইয়া যায় । 
“ও নমো তগবতে গরুড়ায় মহেন্ররূপায় পর্যতপিথরাকাবরূপায় 
হর লংহব মোচর মোচর চালয় চালয় পাতয় পাতয় নির্কিষ নির্কিষ 
খিষমপামূতং চাহাবসদূশং রূপমিদং প্রাজ্ঞাপয়ামি স্বাগ* নমঃ লল লল 
বব বব দম হুন ক্ষিপ ক্ষিপ হর চব স্বাছা” এই গরুড মন্ত্রপাঠ করিলে তক্ষিত 
স্থাবর বিষ অমৃত তুল্য হয়। বিষাক্ত অন্পপানাদিও এই মন্ত্র পাঠে নিশ্চয় 
অমৃতবৎ হইবে। 


সুপর্ণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভীষগম.। 
জিতাস্তকং বিষারিঞ্চ অজিতং বিশ্বরূপিণম_। 
গরুযুস্ত' খগশ্রেষ্ং তাক্ষং কণ্তপনন্দনম ॥ 


অথণৎ--শ্পর্ণ, বিনতানন্দন, দাগ শত্র, সর্প-ভীধগ শমন-বিজয়ী, 
বিষারি, অজেয় বিশ্বরূপী, গকত্বান, খগেন্স, তাক্ষ্য ও কশাপ-নন্দন,-_ 
গরুডন্তবোক্ত এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোখান কবিয়া, 
স্রানকালে কিন্বা শঙ্ননক।লে পাঠ কবে, তাহাকে কোন প্রকার বিষ 
আক্রমণ করিতে পারে না । যথা £-- 


বিষং নাক্রামতে তন্য ন চ হিংসস্তি হিংসকাঃ । 
সংগ্রামে বাধহারে চ বিজয়ন্তশ্য জায়তে। 


তগ্রসার। 


তান্ত্রিক-গুরু ২৭১ 


সম পক লা পপ পাস পি 


তাহাকে বিষ আক্রমণ করিতে পারে না, কোন প্রকার হিংঅঞ্জন্ধ 
ংশন করিতে সক্ষম হয় না এবং সর্বত্র জয়লাভ হইয়া! খাকে। 

“ও ক্ষঃ ও শ্বরস্ডুঃ ও হিলি হিলি মিলি মলি চিলি চিলি ত স্ফুঃ 
ও ছিলি হিলি চ হ স্ফুঃ ব্ৰহ্মণেকুঃ বিষ্ণবেফুঃ ইন্দ্রায়ফুঃ সর্বভো 
দেবেভ্যো ফুঃ এই মন্ত্র বৃশ্চিকাদির বিষ বিনাশ করিয়া থাকে। 

“ও' গোরিঠঃ' এইমন্ত্র মৃষিকাদির বিষ বিনাশ করিয়! থাকে। 

“ও ভা! হা হী ও স্বাহা ও গরুড় স হ' ফট্‌” এইমন্ত্রেলুতা 
( মাকড়সা ) বিষ নাশ করে। 

“ও নমোঃ ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন ভ' ফটু স্বাহ!” এই মন্ত্রে 
সর্ব প্রকার কীট বিষ বিনাশ কার। 

তন্তে এই সকল বিষয় এত বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা 
একস্কানে সংগৃহীতহইলে প্রকাণ্ড একখানি পুস্তক হইতে পারে । আমরা! 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইতে দুই একটি করিয়া উদ্ধত কারলাম। বাহুল্য ভয়ে 
এ-ক্ষেপে সংক্ষেপে লারিলাম। 


শৃলরোগ-প্রাতিকার। 


* 


শূলরোগ মহাব্যাধি মধ্যে পরিগণিত । আযুর্কো শাস্ত্রে এই রোগকে 
“কৃচ্ছ সাধ্য” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তক্তরোক্ত উপায়ে এই রোগ হইতে 


মুক্ত হওয়া যায়। ক্রিয়াবান্‌ তস্ত্রোক্ত সাধক ছারা এই রোগের প্রতিকার 
করা কর্তব্য। 


২৭২, পরিশিষ্ট 


পে ৰ পাপী? সাপ প্র 


অভিজ্ঞ. সাধক প্রথমতঃ আচমন " স্বন্তিবাচন করিয়!--ও' অঙ্ছে- 
ত্যাদি অমুক-গোত্রন্ত প্রীঅমুক-দেবশর্দর্ণঃ শ্লরোগ-প্রতিফার-কামনার 
অমুক-মন্ত্রং সহত্রং ( অযুতং লক্ষং বা ) জপমহং করিধ্যামি ।” এই মন্ত্র পাঠ 
করিয়া যথারীতি সঙ্কল্প করিবে। .তৎপরে শিবলিঙ্গে ত্র্যস্বকপুজা-পদ্ধ তির 
বিধানে যথাশক্তি পৃজাদি করিয়া--''ও' মীঢ় ষ্টমঃ শিবতমঃ শিবো ন: স্থমনা 
ভব পরমেব্রক্মা আযুধারিধায় কৃত্তিং বসান আচারপিণাকং বিভ্রদাগিহি’” এই 
মন্ত্র স্থিরচিত্তে একতান মানসে জপ করিবে। যত সংখ্যক সঙ্কল্প করা 
হইয়াছে, তত সংখ্যক জপ করিতে হইবে। সক্কল্পের সময় জপ্য মন্ত্রটা 
উল্লেখ করিতে হইবে । 

মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে শূল রোগ অতি সহজে আরোগ্য হয়, তাহা 
বোধ হয় গ্রন্থকারের পরিচিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে না । এ পথ্যস্ত 
চারি, পাচ শত রোগী গ্রস্থকারের নিকট হইতে আরোগ্য হইয়াছে; একথা 
তাহারা জ্ঞাত আছে। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের পরিত্যক্ত-__শৃল রোগগ্রস্ত 
অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি সুখ ও স্বাস্থ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়! নিয়ত মৃত্যু-কামনা 
করিত, তাহারা! কিরূপে পুনরায় নবজীবন লাভ করিয়াছে, তাহ! অনেকে ' 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে। যদিও তাহার প্রয়োগ-প্রণালী বিভিন্ন রকমের, 
কিন্তু একই শাস্ত্রের ব্যবস্থা । সুতরাং এই মন্ত্রটাতেও যে তদ্রুপ ফলভোগী 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই.।, স্বয়ং শিব বলিয়াছেন; 

সাক্ষান্ম ত্যাৰ্বিমুচ্যেত কিমন্যাঃ ক্ষুদ্রিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

তন্ত্রসার 

এই মন্ত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিবারণ করিতে পারে, ক্ষুত্র কার্য্য-সাধনে 

আয় সন্দেহ নাই । 


শী 


তাঙ্জিকগুরু | ২৭৩ 
হখপ্রমব মন্ত্র 


নিয়লিখিত মর ছটীর মধ্যে যে কোন একটী মন্ত্র ছবারা কিঞ্চিৎ জল 
অভিমন্ত্রিত করিয়া, সেই জল গর্তুণীকে পান করাইলে অতি শীস্ত ও সুখে 
প্রসব হইয়া থাকে। মন্ত্র প্রত্যেকটী আটবার জপ করিয়া ভাল অভি- 
মন্ত্রিত করিতে হয়। মন্ত্র যথা :_ 

১। শু মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লন্বোদর মুঞ্চ মুধ্চ স্বাহা ॥ 

২। ও মুক্তা: পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সুৰ্য্যেণ রশ্ময়ঃ। 

মুক্তং সর্ধভগ্ষাদগর্ভঃ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা ॥ 

প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া বহু বিলম্ব হইলে দশমূলের ঈষৎ উষ্ণ 
ক্কাথ প্রথম মন্ত্রটার দ্বার অভিমন্ত্রিত করিয়া! গর্তিণীফে পান করিতে 
দিবে। ইহাতে গর্ভিণী তৎক্ষণাৎ সুখে প্রসব করিতে পারিবে । কোন 
প্রকার যাতন! অনুভব করিবে না। 

‘অং ও হাং নমন্ত্রিমূর্তয়ে* এই মন্ত্র সুতিকা গৃহে বসিয়। জপ করিবে। 
'ভাহা হইলে প্রচ্থতি অক্লেশে প্রসব করিতে সমর্থ, হইবে। ইহা 
আমাদের ব্হ পরীক্ষিত। স্থতরাং পাঠক অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করিও 
না। ডাক্তায়ের হন্তে স্তন্ত পূর্বক কুলাঙ্গনাগণের লঙ্জা-স্বণবর মাথা 
খওয়াইবার পূর্বে এই প্রক্রি্থা অবলঘন করিয়া দেখিবে, ধন ও লজ্জা 
উভয়ই রক্ষ! পাইবে। 


পি 


২৭৪ পরিশিষ্ট 
যৃতবৎলা দোষ শাস্তি । 


যে রমণীর সন্তান প্রসবের পর একপক্ষ, একমাস ব। এক বৎসরে সন্তান 
বিনষ্ট হয় সেই নারীকে মৃতবৎস! কহে । যথা £-. 


গর্ভসঞ্জাতমাত্রেণ পক্ষে মাসে চ বৎসরে 
পুত্রে। ড্রিয়তে বর্ধাদৌ। যস্যাঃ সা স্কৃতবশুসিকে । 
শ্রীদতাত্রেয় তন্ত্র । 


নারীর মৃতবৎসা দোষ জন্মিলে সাধন-রহস্তবিৎ তান্ত্রিকের দ্বারা তাহার 
শাস্তি করাইতে হয়। যে লে ব্যক্তি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করাইলে ফল লাভের 
আশ৷ নাই ; পরস্ত প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। মৃতবৎসা দোষের শান্তির 
জন্য এইরূগে ক্রিয়া করাইবেন ;_ 

অগ্রচায়ণ কিম্বা লজ্ষ্ঠ মাসের পূর্ণিম। তিথিতে গৃহলেপন পূর্বক 
একটী নূতন কলসী গন্ধোদক দ্বার! পরিপূর্ণ করিয়া উক্ত গৃহে স্থাপন 
করিবে। কলসীটাকে শাখা পল্লব ও নবরদ্ব দ্বারা সুশোভিত করিয়া 
সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করতঃ ষটুকোথ মণ্ডলে সংস্থাপিত ফরিবে। পরে 
একাগ্ৰচিত্তে এ কলসীর উপর দেবীর পুন্বা করিবে। তথপরে গন্ধ, 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেস্ত, মৎস্ত, মাংস এবং মন্তাদি দ্বারা ভক্তি সহকারে 
ব্ৰাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রানী এইছয় মাতৃকার 
যট্কোণে পুজ! করিবে! তৎপরে প্রণব ( ও ) উচ্চারণ পূর্বক দধি ও 
ছয় দ্বার! সাতটা পিও প্রস্তুত করিবে॥ ফট. মাতৃকাগণকে ছয়টা পিণ্ড 
প্রদান করিয়া সগ্তষ পিগুকে পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে) তদনত্তর 


তাস্ট্রিক-গুরু ২৭৫ 


স্বগৃহে প্রত্যাগমন করির! বালিকা ও কুমারীগণকে প্রাতিপুর্বক ভোজন 
করাইরা দক্ষিণা প্রদান করাইবে। এ সকল কুমারীগণ সন্তষ্ট হইলেই 
দেবতার! প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তৎপরে নদীতে কলসী বিসর্জন করিয়া! 
আত্মীয়বর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে। 

নিয়লিখিত মন্ত্রী উচ্চারণ করিয়া! জপ ও পূজাদি করিতে হুইবে। 
যথা £-- 

ও পরমং ব্রহ্ম পরষাজ্মনে অমুকী-গর্তভে দীর্ঘজীবি-নুতং কুরু কুরু 
শ্বাহ! । 
পুজান্তে সমাহিতচিত্তে সঙ্কল্লানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক এ মন্ত্রটী জপ 
করিবে। 


প্রতিবর্ষমিদং কৃর্য্যাদ্দীর্ঘজীবিহ্ৃতং লভেৎ । 
সিদ্ধিযোগমিদং খ্যাতং নীন্যথ। শঙ্করোদিতম_॥ 
| জীদভাত্রেয় তঙ্ত্র । 
প্রতিবর্ষে এইরূপে এক একবার দেবতার্চন করিলে মৃতবৎশা রমণীর 


দীর্ঘজীবি পুত্র হইয়া থাকে । এই সিদ্ধিযোগ শঙ্করোক্ত, সুতরাং কাহারও 
অবিশ্বাসের কারণ নাই । | 


গৃহীত্ব। শুভনক্ষত্রে ত্বপামার্গস্ত মূলকম্‌ । 
গৃহীত্ব! লক্ষণামূলং একবর্ণগবাং পয়ঃ ॥ 
পীত্বা! সা বভতে গর্ত দীর্ঘজীবীন্মৃতে! তবে ॥ 
জীদতাত্েয় তন্ত্। 
গুভনক্ষজে অপামার্গের বুল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া একবর্ণা 


সপ 


২৭৬ পরিশিষ্ট 


চিলি বসি এই waar Te NARS PIP oP UP OP PII 


জপ করিয়া পান করিবে। ইহাতে স্ত্রীলোকের 
গর্ত হয় এবং সেই গর্তৃত্ব পুজ দীর্ঘজীবী হইয়া খে । বলা বাহুল্য এই 
ওধধ সেবনের পূর্বে পূর্বোক্ত মন্ত্রটী জপ করতঃ পুরশ্চরণ করিয়া লইতে 
হইবে। মৃতবৎসা দোষ শাস্তির জন্য উপযুক্ত সাধকের, নিকট হইতে 
কবচাদি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেও বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষে এ সত্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে । 


বন্ধা। ও কাকবন্ধ্য। প্রতিকার । 


যে রমণীগণের কোন কালে সন্তান জন্মে না, তীহাদিগকে 
বন্ধ্যা বলে। পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব দত্বাত্রেয় মুনির নিকট 
বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সন্তানাদি জনমের ঘিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
আমরাও সৈই পরীক্ষিত উপায় গুলি যথাযথভাবে প্রকাশ করিলাম. । 
আশা করি সন্তান অভাবে যে গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দ বিরাজ করি- 
তছে,-তাছায়া সদাচারসম্পর সাধকগণের ধার! এই বিধি অবলম্বন 
করিলে, অচিরে এড দেখিয়া গৃহে আনন্দের হাট বসাইতে 
পারিবে। 

পলাশ বৃক্ষেক্ একটা রি কোন গর্ভবতী রমণীর স্ুন-দুগ্ধ দ্বার! 
পেবণ পূর্ব্যক খতুকালে পান* করিবে। সপ্তাহ কাল এই খহধ প্রত্যহ 
পান হরির! শোক, উদ্বেগ, চিন্তাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে । ভৎপরে 
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পতিলঙ্গ করিলে সেই নারীক় গর্ত সঞ্চাত্স হুইয়া থাকে। উক্ত বধ 
সেবন সময়ে ছগ্ধ, শালী ধান্তের অন্ন, মুগের ডাইল প্রহৃতি লবুপাক দ্রব্য 
অল্প পরিমাণে আহার করিবে। 

নাগকেশরের চূর্ণ সদ্যজাত গাভী ছুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল প্রত্যহ 
সেবন করিবে। ওষধ সেবনান্তে ঘ্বত ও দুগ্ধ ভক্ষণ করা কর্তব্য । 
তৎপরে স্বামী সহবাস করিলেই সেই রমণী গন্তবতী হইবে। বল! 
বাহুল্য প্রথমোক্ত নিয়মগুলি অবশ্য পালন করিতে হইবে । 

“ওঁ নমঃ সিদ্ধিরূপায় অমুকীং পুপ্রবতীং কুরু কুরু স্থাহ ।” 

এই মন্ত্রে সাধক পুরশ্চরণ করিয়া উক্ত ওঁধধের যে কোন একটা 
ওঁধধ উক্ত মন্ত্রে একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলে, তৎপরে পান 
করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ করিতে পারিবে। মন্ত্রপূত না! করিলে ফল 
লাভে বিশ্ব হইয়া থাকে । 


পুর্ব্ং পুজ্জবতী যা সা কচিদ্বন্ধ্যা ভবেদ যদি । 
কাকবন্ধ্যা তু:ঃসা জ্ঞেয়া চিকিৎসা তত্র কথ্যতে ॥ 
শ্রীদত্তাত্রেয় তন্ত্র । 


যে রমনী একবার একটা মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া আর গর্ত ধারণ 
করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা কহে। এই কাকবন্ধা! দোযেক শাস্তির 
উপায়ও তন্ত্রশান্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ-ত' 

অপরাজিত! লতা, মূলের সহিত উত্তোলন করিয়া মহিধ-হুক্ধে পেষণ 
করতঃ মহ্বি-নবনীতের সহিত খতৃকাঁলে, তক্ষণ করিবে। অথবা! রবি- 
বায়ে পুষ্যানক্ষত্রে অস্বগন্ধার মুল উত্তোলন করতঃ মহিষ-হৃঞ্ধের সহিত 
পেষণ করিয়া প্রত্যহ চারি তোল! পরিমাণে সপ্তাহ পক্ষণ করিবে। 


২৮৪ পরিশিষ্ট 


মুর্খও কবি হইতে পায়ে এবং জিহবাতে স্তাস করিলে বোবা বক্তা হইয়া 
থাকে। যথাঃ 


জিহ্বায়াং ন্যাসনাদ্দেবী মুকোৎপিস্থকবির্ভবেৎ ॥ 
গন্ধৰ্ব তন্ত্র । 


বয়ঃপ্রাপ্ত মহামুর্থ ব্যক্তিকে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, 
যখন মূর্খত্ব দূর হইয়া সুকবি হয়, তখন শিশুর ত/কথাই নাই। এজন 
নবজাত শিগুকে' বাগ ভবকূট মন্ত্র দ্বারাই সংস্কার কর৷ কর্তব্য । সংস্কা- 
রাস্তে নাড়ীচ্ছেদ করিবে। কোনও বাধাবিদ্র বশতঃ নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে 
উক্ত অন্নষ্ঠান করিতে না পারিলে ত্রিরাত্রির মধ্যে তাহ! সম্পন্ন করা যাইতে 
পারে। পিতা দুরদেশে থাকিলে বালকের পিতৃব্য অথবা মাতুলও তাহা 
করিতে পারে, অন্তের দ্বারা হইবে না। 
 তৎপরে কুলধপ্মীনুসারে এগার দিন কিন্বা এক মাস গতে শুতাশৌচান্ত 
দিনে অবস্থান্থুসারে যথাশক্তি উপচার দ্বারা কুলদেবতার পুজা করিবে। 
পরে পুনরায় শ্বেতদুর্বা, কুশ অথবা স্বর্ণ শলকাঘারা পূর্বোক্ত বাগ ভব 
মন্ত্র বালকের ওঠে লিখিয়া দিবে। তাহা হইলে বালক বাক্যোচ্চারণে 
সমর্থ হইব! মাত্র কবিত্বশক্ষি-সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

তদস্তর মাতার ক্রোড়ে কুশোপরি শিশুকে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের 
সহিত সমবেত হইয়া--“ইমং পুর্রং কাময়তঃ কামং জানামি চৈব হি, 
দেবেড্যঃ পুষ্ণাতি সর্বমিদ্ং সঞ্জননং শিবশাস্তিস্তারায়ৈ কেশবেত্যস্তারায়ৈ 
রুদ্রেভ্য উমায়ৈ শিবায় শিবধশলে”” এই মন্ত্ৰ পাঠ করিতে করিতে কুশ ও 
বর্ণ হা জল ছিটাইয়! শাস্তি করিবে। জনস্তর শিশুকে কোলে জইয়া-- 
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““ন্গা বিষ্ণু শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্কয়ন্তখ! | - 
ইন্জে! বাধুঃ কুবেরশ্চ বরুণোহপ্রি বৃহস্পতিঃ | 
শিশোঃ শুভং প্রকৃর্বস্ত রক্ষত্ত পথি সর্বদা 1” 
এই রক্ষ। মন্ত্র পাঠ করিবে! তৎপরে কোলে লইয়া বাহিরে শিশুকে 
কিয়ন্দর আনয়ন করিয়৷ “হী তক্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচুক্রমুচ্চরন্‌ পত্ঠেয়ম্‌ 
শরদ: শতং জীবেয় শরদঃ শতং শৃণুয়াম্‌ শরদঃ শতং” এই মন্ত্র পাঠ করিতে 
করিতে শিশুকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া গৃহে লইয়া যাইবে। এ দিনে 
ব্ৰাহ্মণকে পূজোপকরণ, অল্নবন্রাদি এবং দক্ষিণা দিবার বিধি আছে। 
উক্ত কাধ্য গুরু, পুরোহিত কিন্বা তন্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা সম্পন্ন 
করাইবে। সদাচারী তান্ত্রিক সাধকের দ্বার! শাস্তিকার্য্য করাইতে পাঁরলে 
আরও ভাল হয়; তন্ত্রেও সেই বাবস্থা ।-- 


শান্তিং কৃর্য্যাদ্বালকন্ত ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাধক ॥ 
মহোগ্রতারাকলপ। 


এই নিয়মে আধুর্জনন ও সংস্কার করিলে বালক সর্বপ্রকারে মহৎ 
পদবাচা হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 


জ্বরাদি সর্বরোগ শান্তি 


নক্ষত্রাদি দোষজন্ত অর্থাৎ বিরুদ্ধ নক্ষত্রে যে রৌগোৎপর হয়, তাহা 
"অসাধ্য, প্রাযশঃ তাহার প্রতিকার হয় না। বিশেষ ওগ্রকার চিকিৎনা 
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করিয়া ফললাত হয়না! কিন্তু দৈব উপায়ে তাহার প্রতিকার হইয়া 
থাকে। তন্ত্রাভিজ্ঞ সদাচার-সম্প্ন লাধক ছারা পশ্চাহুক্ত দৈবকার্ধের 
অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সাধ্য হয়, অর্থাৎ প্রতিকার হইয়া থাকে । 
নিয়ে প্রক্রিয়াগুলি লিখিত হইল। 

অর শাস্তির জন্য প্রথমতঃ সংকল্প করিয়া “অগন্যাখবিরমূ ই প্‌ ছন্দঃ 
কালিকা দেবত৷ জরস্ত সদ! শাস্তাথে বিনিয়োগঃ এই মন্ত্রের ক্রমে খধ্যাদি- 
নাস করিবে। তৎপরে-- 


“ও কুবেরস্তে মুখং রোঁদ্রং ননামানন্দি মাবহস্। 
জরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জয়ং নাশয়তে ফ্লবম্‌।» 


এই মন্ত্র হাজার কিন্বা দশ হাজার বার সমাহিতচিত্তে জপ করিয়া 
আত্ম পত্র দ্বারা হোম করিলে সর্বাবিধ দূষিত জর নিশ্চয় শাস্তি হয়। 

স্থিরচিত্ত হইয়া মনে মনে মন্ত্রর্থ চিন্তা পূর্ববক ভক্তি সহকারে “ওঁ শাস্তে 
শান্ত নর্বারিষ্ট নাশিনী দ্বাহা” এই মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিলে সর্বরোগ 
খাস্তি হইয়া থাকে। মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে 
পাব উদ্ক প্রক্রিয়ার অছুষ্ঠান করিবে । 'রোগাদির শান্তিকার্ধো পার্থিব 
[শবালঙ্গ পূজ। অতি ফলদায়ক। 

তৃথ্বুর ভৈরবের ধ্যান ও মন্ত্র জপে সর্বরোগের শান্তি হইয়া থাকে। 
মন্থ ধা ~~ J 

*& তুথুরু ভৈরব .হৌ অমুকন্ত সর্বশা্তিং কুরু কুর রং রং হী হী |" 

প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্রে অন্নদি সংযুক্ত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর 
শ্বেত দুর্বা, নানাবিধ পুষ্প এবং ধূষ্ন-দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া 
উক্ত মগ্র যথাবিধি হাজার বার জপ করিবে । মন্ত্র মধ্যে অমুক স্থলে 
যাহার নাম উল্লেখ করিয়া জগ পুজাদি করিবে, তাহার দর্বারোগ শাস্তি 
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হয়। ত্রিকোণকুণ্ডে বহ্নি প্রজ্জলিত করির! উক্ত মন্ত্রে দুর্বা, পুষ্প গু. 
তুল সংযুক্ত স্বৃত মিশ্রিত তিল এবং জীয়ক দারা দশাজ হোম করিলে 
সর্ব শাস্তি হইয়া থাকে । “রোগীর মন্তকে ভৈরবদেব অমৃতধার! বর্ষণ 
করিতেছেন *“দিবারাত্রি এইরূপ চিন্তা করিলে কি্ব। তুদ্ছুব-ভৈরবকে মনে 
মনে ধ্যান করিলে সর্বরোগের শাস্তি হয়। ধ্যান যথা) 


সী লাসাপিপাসলাসি পমিলা 


শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং দেবদেবং ত্রিলোচনম্‌ । 
চন্দ্রমশুলমধ্যস্থং চন্জচুড় জটাধরম্‌ ॥ 
চতুভূজং বৃষারূঢ়ং ভৈরবং তুদুরুসংজ্ঞকম্‌। 
শূলমালাধরং দক্ষে বামে পুস্তং সুধাঘটম্‌ ॥ 
সর্বাবয়বসংযুক্তং সর্বাভরণভূষিতম্। 
শ্বেতবস্ত্রপরিধানং নাগহারবিরাজিতম্‌ ॥* 


নক্ষত্রদোষ জন্ত জরেন প্রতিকার একরূপ অসাধ্য । একমাত্র ছারী- 
তোক্ত বিধানে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। জরোৎপপ্তির নক্ষত্র 
বিবেচনা করিয়া ততরক্ষত্রোক দ্রব্য ও মন্ত্র দ্বারা চোষ করিলে, সর্ব 
প্রকার জ্বর শাস্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সে অতি বিরাট ব্যাপার; 
ভহাতে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি হইয়া! যায়। আমরা নিয়ে সর্বজরহরণ বলির 
প্রক্রিয়া বিবৃত করিলাম, একমাত্র তাহার অনুষ্ঠানে যে কোন নক্ষত্রদোষ 
জন্য অরের শাস্তি হইবে। তাহাতে গ্রন্থকর্তা ও কর্মকর্তা উভয়েরই 
সুবিধা প্রণাঙগীটী এইরূপ ১-- 

জরগ্রন্ত ব্যক্তির নবসুষ্টি পরিমিত তুল লইয়া বলিপিওড পাক করিয়া 
“গু রীং ঠং ঠ ভো ভো জর ফুণু শৃণু হন হব গর্জ গর্জ ওঁকাহিকং 


* সরল সংস্কৃত বিধায় বঙ্গান্থবাদ প্রদত্ত চুইল। 


২৮৪ পরিশিষ্ট 


দ্বাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্যাহিকং মাসিকং অর্দমাসিকং 
বাৰিকং বৈবাৰ্ধিকং মৌহ্ত্িকং নৈমেবিকং জট অট তট ভট হুং ফট, 
অমুকন্ত জরং হন হন মু মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহ!’” এই মন্ত্রে বলি 
প্রদান করিতে হইবে। প্রথমতঃ তঙুল চূর্ণ দ্বারা একটা জরমৃত্ঠি 
(পুক্তলিক! ) প্রস্তুত করিয়া হরিদ্রা দ্বারা তাহার অঙ্গ রঞ্জিত করিবে, 
এবং তাহার চারিদিকে হরিদ্রাক্ত ধ্বঞ্জচতুষ্টয় দ্বার শোভিত করিয়া! 
হরিদ্রারস পূর্ণ চারিটি পুটপাত্র স্থাপন করিবে । পরে প্র পুত্তলিকাকে 
গন্ধপুষ্প দ্বারা ভূষিত করিয়া বলি প্রদান করিবে । পরে গু অগ্যত্যা্ি 
অসুকগোত্রস্ত অমুকম্ত উৎপনঙ্গরক্ষয়ায় তরক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্বলক 
বলির্নমঃ এই মন্ত্রে এ প্রতিমূর্তি উৎর দিকে বিসর্জন করিবে। এই- 
রূপে তিন দিবস বলি প্রদান করিলে জ্বর শাস্তি হইয়। থাকে । যথা; 

এতট্দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ ভ্বররোগোপশাস্তয়ে ॥ 

| কামরত্ু তন্ত্র । 

বলি প্রদানের পর নক্ষত্রকে আচমনীর প্রদান পূর্বক রোগীর 
হৃদয় স্পর্শ করিয়া--““ভো ভো জর শৃণু শৃণু হন হন গর্জী গর্জ একাহিকং 
স্বাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকং সাপ্তাহিক: মাসিকং অর্ধমাসিকং 
বার্ষকং দ্ৈবাৰ্ষিকং মৌহুর্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হু ফট, 
বজ্পাণি রাজা গু শিরো মুঞ্চ ক্ঠং মুঞ্চ বাছুং মুর উদরং মু কটিং মুধচ 
,উরুং মুঞ্চ ভূমাং গচ্ছ শৃণু শৃণু অমুকশ্য জরং হন হন হু' ফট” এই মন্ত্র 
পাঠ করিতে করিতে তাহার গাত্র মার্জনা করিবে। পরে এই মন্ত্রট 
ভূর্জ পত্রে অলক্তক দ্বারা লিবিয়া রোগীর শিখাতে বন্ধন করিয়া দিবে। 

এই প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রকার দুষিত জর নিশ্চই আরোগ্য হইবে; 
শিববাক্যে সন্দেহ নাই? ২... 


তান্তিক-গুরু ২৮৫ 


eo TAS AAO IAPS IP সি অতল ও আনছি পাট 


আপছদ্ধার 


(2৯২) 


প্রত্যহ রাত্রিকালে যথানিয়মে আপছদ্ধারকবচ পাঠ করিলে সর্ব্বাপদ 
শাস্তি হইয়া থাকে ।. প্রথমতঃ অন্ন্যাস করন্তাস করিয়া বটুকভৈরবের 
ধ্যান করতঃ প্রহুষ্ট চিত্তে তীয় “গু হী” বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু 
বটুকায় ্রীং” এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ধ্বাপদ বিনষ্ট ভইয়া কাম্য 'ব্ষিয় প্রাপ্ত 
হইতে পারা বার। এই কবচ পাঠে সর্বপ্রকার রোগ, দূষিত জবর, 
ভূত প্রেতাঁদির ভয়, চৌরাগ্মসির ভয়, গ্রহভয়, শক্রভয়, মারীভয়, রাজভয় 
প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়। সর্ব্ব সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
এই কবচ পাঠ করে, পাঠ করায়, অথবা শ্রবণ ও পুজা করে, তাহার 
সর্বাপদ শাস্তি হইয়া সুথ, আয়ু, সম্পদ, আরোগ্য, পশ্ব্ধ্য ও পুত্র পুত্রাদি 
বৃদ্ধি পায় ;এমন কি সেই মানব সুছুলভ ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। 
আমর! নিয়ে কবচটা যথাযথ উদ্ধৃত করিঙ্গাম,_সংস্কৃতাংশ সরল বলিল! 
তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। ইহার মধ্যেই পাঠের নিয়ম, ধ্যান, 
মন্ত্র, ন্যাস ও ফলশ্রুতি বিবৃত আছে, কাজেই আমর! আর পৃথক তাবে 
তাহা উদ্ধৃত করিম না। কবচ যথা £-- 


কৈলানশিখবাসীনং দেব দেবং জগদ্গুরুম্‌ । 
শঙ্ধর£ পরিপপ্রচ্ছ পাববতী পরমেশ্বরম্‌'॥ 


জীপার্বত্যুধাচ । 


ভগবন্‌ সর্বধর্ম্মজ্ঞ সর্যশাস্রাগমাদিযু। 
আপহ্দ্ধারণং মন্ত্র: নর্কসিঞিপ্রদং নৃণাম্‌ ৷ 


২৮৯ পরিশিষ্ট 


কাসপিাি টি | আতা তিতা ত জী শি পল = পিপিপি লস সি পপর নি সরি কেসি ০ 


সর্কেষাষৈৰ তৃতানাং ছিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়! । 
বিশেষতস্ত বাজ্ঞাং বৈ শাস্তিপৃষ্টিপ্রসাধনম ॥ 
অঞ্গন্তাস-করভাস-বীজন্তাস-সমস্থিতম্‌। 
বন্তমর্ঘসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্ধনম্‌ ॥ 


* ভগবানুবাচ । 


শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপছুদ্ধারহেতুকম্‌। 
সর্ধহূঃথ প্রশমনং সর্বশক্রনিবর্হণম্‌ ॥ 
অপন্মারাদিয়োগাণাং জরাদিনাং বিশেষতঃ 1 
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে। 
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্ধনম্‌। 
শ্নেহাতক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্বসারমিমং প্রিয়ে ॥ 
সর্ববকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্‌। 
আপতুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যাম'তি বিশেষতঃ ৷ 
গ্রণবং পূর্ববমুচ্চাধ্য দেবি-প্রণবসুদ্ধরেৎ । 
বটুকায়েতি বৈ গশ্চাদদাপছুদ্ধারণার় চ ॥ 
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাছটুকাক্্ পুনঃ ক্ষিপেং। 
দেবি প্রণবমুদ্ধ ত্য মস্্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ॥ 
মস্ত্রোন্ধারমিমং দেবি ব্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্‌ 1 
অগ্রকাশীমিদং মন্ত্রং সর্বশতিসমদ্থিতম্‌ ॥ 
প্ররণাদেব মন্ন্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ | 
বিদ্রবস্তি ভয়ার্তা বৈ কালরুত্রাদিব প্রাঃ ॥ 
পঠেন পাঠয়েছাপি পুডয়েঘাপি পুস্তকং। 


তান্জিক-গুরু ২৮৭ 


নাশ্রিচৌরতগ্কং বাপি গ্রহরাজভরং তথ! ॥ 
ন চ মারীভয়ন্তন্ত সর্বত্র স্থুখবান্‌ ভবেৎ । 
আযুরারোগ্যমৈশ্র্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ 
ভবস্তি সততং তন্ত-পুস্তকন্ঠাপি পুজনাৎ ॥ 


উ্পার্ববতুষ্ট বাচ । 
য এষ ভৈরবো নাম আপছুদ্ধারকো মতঃ। 
তয়৷ চ ক'থতো দেব ভৈল্পবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ 
তন্ত নামসহস্রাণি অধুতান্তর্ব,দাণি চ ॥ 
সারমুদ্ধ ত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকঃ বদ ॥ 


শভগবানুবাচ ৷ 


যন্ত সংকীর্তয়েদ্েতৎ সর্বহুষ্টনিবর্থণম্‌ 

সর্বান্‌ কামানবাপ্পোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥ 
শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্ত মহান: । 
আপছুদ্ধারকম্তেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্‌ ॥ 
সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্ধিনিবারকম্‌ । 
সর্ধকামার্থদং দেবী সাধকানাং স্থখাবহুম্‌ ॥ 
দেহাঙ্গন্ডাসকঞ্চৈব পুর্ব্বং কুধ্যাৎ সমাহিত ॥ 
ভৈরবং মৃষ্ধি, বিস্তস্ত ললাটে ভীমদর্শনং 1 
অক্ষোতৃতাশ্রয়ং স্তস্ত বদ তীক্ষদর্পনং ॥ 
ক্ষেত্রদং কর্ণরোশ্্ব্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি স্তসেৎ | 
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তুণকট্যাং সর্ববাধনাশনম্‌ 
ভিনেজমুর্ধবোর্ধিত্যহ্ অঙ্বন্বে! বক্তপাপিকস্‌ ॥ 


২৮৮ . গস্বিশিষট- 


রম 
০ 


নামাষ্টশতক্জ্ডাপি ছন্দোতুষ বুদাক্মতম্‌ ৷ 
বৃহদারপ্যকো। নাম খ্বিপ্চ পরিবীন্তিতঃ ॥ 
দেবতা কথিতা চেহ সন্ভি্বটৃক তৈরবঃ । 
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাস্মা ভূতভাবনঃ ॥ 
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষতিয়ো বিরাট. 
স্বাশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখাস্তকৃৎ ॥ 
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিন্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিক্ষসেবিতঃ 1 
করালঃ কাঙগশমনঃ কলাকাষ্ঠাতঙ্ুঃ কবিঃ ॥ 
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনই । 
শুলপাণিঃ খভ্ঞাপাপিঃ কষপ্কালী ধুত্রলোচনঃ ॥ 
অভীরুর্ভেরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ । 
ধনদো ধনভারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্‌।॥ 
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৎ । 
কালঃ কপালমালী চ কমনীয় কলানিধিঃ ॥ 
ভ্িলোচনে। জলন্লেন্যস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাত। 
ত্রিবৃত্তনরনো! ডিজ্তঃ শান্ত শাস্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 
বটুক বটুকেশশ্চ খটবাঞ্জগবরধারকঃ । 
ভূতাধ্যক্ষঃ পশ্ডপত্তিরিক্ষুকঃ পরিচান্তরকঃ ॥ 
ধূর্তো দিগদ্ধরঃ শৌরিহ রিণঃ পাঞ্জলোচনঃ । 
প্রশাস্তঃ শান্ভিদ্ গন্ধঃ শকরঃ প্রিরবান্ধবঃ ॥ 
অষ্টমুর্তিনিবীশম্চ জ্ঞানচনদুস্তমো মন 

অষ্টাধারঃ কলাবারঃ সর্পবৃরং শশিশিখহ ॥ 


তান্দ্িক-গুর "৮. ২৫৮৯" 


AAA AAA A AANA nN কবিকে ann im an 0 
তূধরো ভুঁধরাধীশো ভূপতিতূ ধরাস্বকঃ । 
কঙ্কালধারী মুগ্ডী চ নাগধজ্োপবীতহান্‌ ॥ 
জ্‌.ভণে| মোহনঃ স্তত্তী মারণঃ ক্ষোভনশ্ডখা। 
শুদ্ধনীলাঞ্জন প্রথ্যদেহে| মুগ্ুবিভূষিতঃ ॥ 
বলিভূক্‌ বলিতৃতাত্মা কামী কামপরা ক্রমঃ । 
সর্ব্যাপত্তারকো দুর্গো দুঠভূতনিযেবিতঃ ॥ 
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃত্বশী ৷ 
সর্বসিদ্ধি প্রদে! বৈষ্ধঃ প্রভবিঞ্ণ প্রভাববান্‌ ॥ 
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্ত মহাত্মনঃ | 
ময় তে কথিতং দেবি রহস্ং সর্বকাদিনাম, ॥ 
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্‌ । 

ন তন্ত দুরিতং কিঞ্চিন্র রোগেভ্যঃ ভয়ং তথা ॥ 
ন শত্ৰুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্রোতি মানবঃ ক্কচিৎ । 
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্ডোত্ৰমনন্যধীঃ | 
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে । 
ওৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্রতো ভয়ে ॥। 
বন্ধনে চ মহাখোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ | 
সর্ষে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্‌ ভৈরবঙ্থীর্তনাৎ ॥ 
একাদশসহত্রন্ত পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥ 

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতক্ষিতঃ | * 
স সিদ্ধিং প্রাপ্ যান্দিষ্টাং দু্লভামপি মানবঃ | 
যন্মাসান্‌ ভূনিকামস্ত ল জগ, তে মহীম্‌ ॥ 
রাঙা শত্তবিনাশায জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ | 
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ৈত্যেব শক্রকান ॥ 


ত ১০ শে 
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জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ। 
ধনার্থী চ স্থতার্থী চ দারার্থী যস্ত মানব ॥ 
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি । 

ধনং পুত্রাং স্তথা দারান্‌ প্রাপ্র য়ায়াত্র সংশয়ঃ ॥ 
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবী সত্যং ন সংশয় । 
যান ষান্‌ সমীহতে কামান তাং স্তান, প্রাপ্পোতি নিত্যশঃ ॥ 
অপ্রকাশ্্যমিদং গুহাং ন দেয়ং ষশ্য কম্তচিৎ । 
স্থকুলীনায় শাস্তায় খজবে দস্তবর্জ্িতে ॥ 
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্। 
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্ত যথা ধ্যাত্বা পঠেনরঃ ॥ 
শুদ্ধ স্ফষটিকসঙ্কাশং সহম্রাদিত্যবচ্চসম্‌ । 
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং ছিবাহুকম্‌ ॥ 
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্রিবর্ণশিরোরুহম্‌ । 

দিগন্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যমহাবলম্‌ ॥ 
খ্টাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ । 

ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং তুজগং তথা ॥ 
নীলজীমূত-সঙ্কাশং নীলাঞ্জনসম প্রভম্‌ । 
দংষ্টাকরালব্দনং নৃপুরাঙ্গদসঙক্কুলম্‌ ॥ 
আ.ত্মবর্ণনমবেত-সারমেয়সমন্বিভম্‌ । 

ধ্যাত! জপেৎ সুস'হষ্ট সর্ধ্বান্‌ কামানবাপ্র য়াৎ ॥ 
এততশ্রুত্থা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্‌ । 
ভৈয়বায় প্রহষ্ট,ভুৎ স্বয়ফ্চৈব মহেশ্বরী ॥ 

ইতি বিশ্বসারোদ্ধারে ক্লাপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ ॥ 
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চপল স্টপ সস 


কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া । 


NG পাস 
কাজে ৩০৬০ ও ডি 


সাধারণ গৃহন্থ ব্যক্তির নিত্য-নৈমিত্তিক উপকারের জন্য আমরা 
কয়েকটা সিদ্ধ মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া নিয়ে সন্নিবেশিত করিলাম । কোন্‌ 
কাধ্যে,__কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও লিখিত হুইল । 
এই গুলি সিদ্ধ মন্ত্র, সুতরাং ইহার ব্যবহার জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন 
নাই। কেবল অধিকারানুযায়ী ব্যক্তি যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলেই 
ফল পাইবেন | বল! বাহুল্য, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াবান্‌ তান্ত্রক সাধকই 
এই মন্ত্র প্রয়োগে অধিকারী ; অন্তের আশ! দুরাশা মাত্ব। মন্ত্রগুলি ও 
তাহার প্রয়োগ এইরূপ ; = 


১। কাহারও প্রতি দেৰগণ কুপিত হইয়া থাকিলে,-_ও শাসন্তে 
প্রশান্তে সর্ববক্রোধোপশমনি স্বাহা’” এই মন্ত্রটী একুশবার জপ করিয়! মুখ 
ধৌত করিবে, তাহ! হইলেই তাহাদের ক্রোধ উপশম হইবে এবং প্রসন্নত! 
লাভ করিবে। 


২। পত্রী হী ওঁ হী হী এই মন্ত্ৰটি দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লোষ্ট, 
নিক্ষেপ করিলে ব্যাদ্বের গতি শক্তি বিনষ্ট হয়; উপরস্ত সে মুখব্যাদান 
করিতে পারে না। 

৩। “গু হ্শীত্রী হীছশী হীষ্টা হী ফী ঠা এই মহামন্ত্ৰ যে ব্যক্তি 
হৃয়ক্ষেত্রে একমনে জপ করে, তাহার সী্ধীপ্রকার অনিষ্ট বিনাশ হইর। 
থাকে। স্বহস্তে রক্তবর্ণ ফুলের মালা* গাথিয়া দেবীর উদ্দেশে ভক্তি ভাবে 
প্রত্যহ শতবার এই মন্ত্রটি জপ করিলে, চিরকাল স্থখভোগে কাল যাপন 
"করা যায়! 
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৪। প্রত্যহ শুদ্ধ চিত্তে ভৈরবীর ধ্যান করিয়া ‘ও ক্ষী ক্ষীক্ষীক্ষী 
ক্ষী ফট, এই মহামন্তটি অর্থ সহস্রবার জপ করিলে সর্বাতোভাবে মঙ্গল 
হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের সাধক নিত্য শুদ্ধ ফল প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি 
সপরিবারে পরমা শাস্তি লাভ করে। 

৫। ‘ও হু কারিণী গসব ও শীতলং’ এই মন্ত্রে ভৃণাদি অভিমন্তরিত 
করিয়া গাভী ও মহিধীকে খাইতে দিলে, তাহাদের সমধিক দুগ্ধ বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। 

৬। শ্বেত আকন্দের মূল পুধ্যানক্ষত্রে আহরণ করিয়া এক অনুষ্ঠ 
প্রমাণ কাষ্ঠথণ্ডে গণপতির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিবে। অনস্তর হবিষ্যাশী 
হইয়া অতি সংযতচিত্তে ও ভক্তিভাবে *ও' পঞ্চান্তকং অস্তরীক্ষায় স্বাহা” 
এট মন্ত্রে করবীপুষ্প ও চন্দনাদিত্বারা অর্চনা করিবে! পুজান্তে রক্ত 
করবীপুণ্পে স্বৃত মধু মিশ্রিত করিয়া ““পঞ্চাস্তকং শশিধরং বীজং গণপতে 
র্কিছুঃ ও ই পূর্বদয়াং ও হী হী ফট. স্বাহা!” এই মন্ত্রে হোম করিবে। 
জিতেন্দ্ৰিয় ও সংযত হইয়া একমাসকাল এইরূপ করিতে হইবে। তাহা 
হইলে দেব গণপতি বাঞ্ছিত ফল প্রান করিয়! থাকেন। 

৭! "ও ভীং হয়শীর্ষ বাগীশ্বরায় নমঃ এবং ‘ও মহেশ্বরায় নমঃ” এই 
ছুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটী যথানিয়মে প্রত্যহ জপ করিলে বাগ্ী 
ও কবি হইতে পারা যায়। 

৮। কৃকলাসের অধর শিখায় বন্ধন করিয়া “ওঁ নাভি বেগে উর্কাশী 
স্বাহা!" এই সন্ত্রটী জম করিতে করিতে আহার করিতে বসিলে, অপরি- 
মিত আহার করিতে পারিবে 1৮ 

৯। কতকগুলি সর্ধপ লইয়া,--ওঁ ও হী হী হঃহঃ ফট. স্বাহা” 
এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিলে, সর্বপ্রকার 
গ্রহ দোষ শাস্তি হইয়। থাকে। টু 
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১*। *’ও নমো নরসিংহার হিরপ্যকশিপুবক্ষবিদারপায় ত্রিভুবন- 
ব্যাপকার ভূত-প্রেত-পিশাচ ভাকিনী-কূলোন্বুলনায় স্তস্তোত্তেদার সম 
দোষান্‌ হর হর বিসর বিসর পচ পচ হন হন কম্পয় কম্পয় মথ মথ হী হী 
ফটু ফট ঠঃ ঠঃ ত্রাহ্যদি বস্তু আজ্ঞাপতি স্থাহা' এই নৃসিংহদেবের মন্ত্রটি 
পাঠ করিলে ভত-প্রেতাদির ভয় বিদুরিত হয়। ভূতাদির আবেশও 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে | 

১১। প্রত্যহ সমাহিত  ভাবে-:ও ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় 
হ' ই ই, ফট, ফট, স্বাহা’ এই মন্ত্রী জপ করিলে কোনরূপ দৈবী বিপদের 
আশঙ্কা থাকে না। 

১২। ‘‘ও' দৃষ্টকর, অদৃষ্ট কালিঙ্গনাগ হরনাগ সর্পুপ্তী বিস্দাঢ় বন্ধনং 
শিবগুরু প্রসাদাৎ” এই মন্ত্রী সাতবার পাঠ করিয়া স্বীয় পরিধেয় বন্তরে 
গ্রন্থি দিবে। সেই বস্ত্র যতক্ষণ অঙ্গে থাকিবে ততক্ষণ নর্পাদি দংশন 
করিতে পারিবে ন!। 

১৩ । প্রতাহ আহারের পর আচমনাস্তে --*শর্ধ্যাতিঞ্চ সুকণ্যাঞ্চ 
চাবনং সত্বরমশ্বিনম্‌ । ভোজন্বন্তে স্বরেস্বস্ত তন্ত চক্ষুঃ প্রসীদতি ॥”, 
এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক সাত গণ্ডষ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া চক্ষুতে ছিটা 
দিবে। ইহাতে চক্ষুরোগ জন্মতে পারে না। 

১৪ | “২ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্ত শিরঃপ্রজ্জলিত পণ্ড 
পাশে পুরুষার় ফট.। এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক অস্ত্র, দ্বারা মৃত্তিকা ছেদন 
করিলে, সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হুইয়া থাকে | *অমুক স্থলে রোগীর নাম 
করিতে হইবে। 


১৫। প্রত্যহ আহারের পর” আচমনান্তে-_-বাতাপির্ডক্ষিতে! যেন 
পীতো যেন মহোদধিঃ বন্ময়! খাদিতৃং পীতং তন্মেইগন্ত্যো ঈরিষ্যতু | এই 
“মন্ত্রটী পাঠ করতঃ উদরে সাতবার হাত বুলাইবে। ইহাতে তৃক্ত দ্রব্য 
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স্পা পা শা সিএস উপ পোকা তি কাব, 


পিক IPR সিটি পো লি তা ছিল 


সহজে জীর্ণ হইবে, কখন অজ বাদি রোগ হইবে না এবং নিমন্ত্রণ আদিতে 
গুরু আহার হইলেও এই প্রক্রিয়ায় অতি শীত্র জীর্ণ হইয়া থাকে । 

পাঠক ! আর কত লিখিব ?--এইরপ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অথচ গৃহস্থের নিত্য 
প্রয়োজনীয় কত বিষয় যে তন্ত্র মধ্যে স্থান পাইয়াছে ভাবিলে বিশ্ময়ে 
আত্মহারা হইতে হয়। তন্ত্রকার দ্রব্যগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া রসায়ন, 
বাজীকরণ, শাস্তি, পুষ্টি ও ক্র,রকর্ম্ম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধন হইতে দেব দেবীর 
স্টচ্চ উচ্চ সাধন, সর্বশক্তি আয়ত্তকরণ প্রভৃতি সর্য্মবিষয় প্রকাশ করিয়! 
মানবকে এক নূতন চক্ষু প্রদান করিয়াছেন। আজিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
হরিতাল ব| পারদের ব্যবহার অবগত নহে কিন্তু বু পূর্বে তন্ত্রকার 
তাহার ব্যবহার প্রণালী প্রক্ষ্টর্ূপে প্রকাশ করিয্মছেন। আঞ্জিও তাহার 
ফলে সাধু-সন্ল্যাসীর মধ্যে স্বর্ণাদি প্রস্তুতের প্রণালী গুপ্ত ভাবে রক্ষা হইয়া 
'মাসিতেছে। আমাদের এই পুস্তকের প্রতিপাস্থ বিষয়--তন্ত্রের সাধনায় 
বঙ্গন্তান লাভ; তথাপি সাধারণের পরীক্ষার্থ কতকগুলি তদতিরিক্ত 
বিষয় পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিলাম । সাধনা করিয়া, পরীক্ষান্তে ইহার 
সত্যতা উপলব্ধি করিবে । এক্ষণে-- | 


উপসংহার 
কালে দীন গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে,--পাঠক ! না জানিগ্না--এর্ম্ম 
'অনগত ন} হুইয়| তন্ত্রের নামে নাসিকাটি কুঞ্চিত করিও না। তন্ত্র শাস্ত্রের 
হ্যায় আর কোন শান্তর এরূপ সাধন পদ্ধতি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 
তন্রশান্ত্র সাধনার কল্প-ভাণ্ডার ; যে যাহা চাহিবে, তন্ত্রশান্ত্র তাহাকে 
তাহাই প্রদান করিবে। অন্তর শান সর্বাধিকারী জনগণকে আপন অঙ্কে 
আশ্রয় দিয়! সমান ভাবে সকলের “অভাব পূর্ণ করিতেছেন । রোগী, 
ভোগী বা যোগীর কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। তাই তন্ত্রজ্ঞ সাধক 
বলিতেছেন ;-- ' 
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কাস লালা মিসস সপ 


যেহভ্যন্ডস্তি ইদং শাস্ত্রং পঠস্তি পঠয়স্তি বা। 
সিদ্ধয়োহক্টৌ করে তেধাং ধনধান্যাদিমন্নরাঃ ॥ 
আদৃতাঃ সর্ববলোকেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ । 
আপ্রবস্তি পরং ব্রহ্ম সর্ববশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ 


লী 


তন্ত্রসার। 


যাহারা এই শাস্ত্র অভ্যাস করে, পাঠ করে অথবা পাঠ করাইয়া! থাকে, 
অষ্ট সিদ্ধি তাহাদের হস্তগত হইয়! থাকে । বিশেষতঃ তাহারা ধনধান্যাদি 
সম্পন্ন, সর্বলোকে সমাদৃত, উত্তম ভোগশালী, শত্রক্ষোতকারী ও সর্বশান্ত- 
বিশারদ হুইয়া পরিশেষে পরম-ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। 


পাঠক! তুমি তোমার পূর্ববপুরুষগণ অর্জিত রত্বরাজিন্প অনুসন্ধান 
না পাইয়া, সব বিরুতি মন্তিফকের কর্ন! বলিয়া নিশ্চিন্তে বলিয়া আছ ; 
আর সুদূর আমেরিকার সমুন্নত স্বাধীন সভ্য প্রদেশে, উদার অনুসন্ধিৎস্স 
শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেই তন্ত্-শান্ত্র কি অদ্ভুত বিশ্বাস, ভক্তি ও ক্রিয়ার 
নব-যুগের আবির্ভাব করিয়াছে; আর আমরা সেই উচ্চ শিক্ষায় ও আত্ম- 
বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া, আজ কি ঘোর পবমুখাপেক্ষী ও ভীষণ আত্ম" 
প্রবঞ্চক হইয়া পড়িয়াছি,--তাহা! ভাবিতে কি লজ্জা হয় না? এঁদেখ 
আমেরিকার ‘International Journal of the Tantrik Order 
in Ametica” নামক মাসিক পত্রের, পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশিত, সম্পাদকীয় (“THE FIFTH * VEDA*—_ Theory 
and Practice of Tantra ) প্রবন্ধের মধ্যে একন্বলে Car! Grant 
Zolluer মহোদয় লিখিত তন্ত্র বিষয়ক কিরূপ গবেষণা উদ্ধত হইয়াছে-. 


‘‘Tantriks devote their whole life and energy to the 
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fearless investigation of truth- Under the direction 
of what are considered to be the greatest teachers in 
the world, the Initjated undergoes a course of training 
which modifies his organization from a psychological, 
as well as a physiological point of view. If the imagina- 
tion be ‘diseased, itis witha sudden jerk, restored to 


its equilibrium”. 


“The method of the Tantrik is to test everything to 
its final analysis, and receive a truth nothing of whose 
entity Cannot be seen with absolute certainty. With 
this knowledge, Tantrik literature is presented to the 
public in the sincere belief that it will do good ;in the 
hope that it will enable all to perceive and to feel more 
deeply certain things which, neglected, Constitute the 
Cause of lasting sorrow amongst those that should be 
happy. The Tantra itself, is very bold, but its bold- 
ness is its beauty ; for it is the boldness of chastity, of 
a lofty and tender morality, for which we must drop 
pride and speak of things as they are. Religion in its 
higher sense, as‘every man sees it, is to him not only a 
rule of action by which he lives and progresses, but it 
formulates the ruleby which he must die and pass into 
the mysterious realms of a future life, Itis the study 
and consideration of the most 80191) and profound 
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+ পিসী 


‘religions that the attention on reverent and conscien- 
tious minds is invited. Those who are at liberty to 
develop themselves freely will seldom molest themselves 
about the opinions of others. Mystic philosophers 


do not Clash, but arrive at like conclusions by different 


routes and by the exercise of different faculties of 
mind.” 


— Carl Grant Zollner. 


সেই প্রবন্ধের পার্শ্বে সম্পাদক স্বয়ং টীকা করিয়াছেন; = 


‘Whosoever loves his own opinions, and fears to 
lose them, who looks with disfavour on new truths, 
should close this Journal; it is useless and dangerous 
for him; he will understand it badly, and it will vex 
1১107. ঠিক কথা! | 


অন্ত স্থলে সম্পাদক স্বয়ং বলিতেছেন ১-- 


“This Tantrik Science is the essence of Vedas.” 

The Tantras are the fifth Vedas,” 

“Tantra :—Form the Sanskrit tn, tv believe, to 
have faith in ; hence, literally, tA instrument or means of 
faith, is the name of the sacred works of the worshippers 
of the female energy of the 034 Siva.” 

— International Cyclopedia, 7894. 
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মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মোক্ষমুলর (Max Muller), কোমৎ 
(Comte) হার্বাট স্পেন্দার (Herbert Spencer) প্রতৃতি প্রসিদ্ধ 
দার্শনিকদিগের মত উদ্ধত করিয়া, সম্পাদক কেমন স্থন্দর যুক্তিপূর্ণভাবে 
তন্ত্রের উপযোগিতা ও তাহার প্রাধান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার! 
গ্লেচ্ছাচারী হুইয়াও যে ভাবে তন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, আমর! চির- 
সাত্বিকতার ক্রোড়ে পরিপুষ্ট হইয়াও তাহা যেন এখন হৃদঙ্গম করিতেই 
পারি না। আমরাই সাধনায় তন্ত্রের মধ্যে ব্যাভিচার আনয়ন করিয়া 
অন্তরমার্গ বীভৎম করিয়া তুলিয়াছি-_টহা! যে যথার্থই কালের বল, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। তবে তাহারা তন্ত্রের প্রতিপাগ্থ বিষয় এ পর্য্যন্ত 
যতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নহে; বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দ গ্রদ 
বরঙ্গজ্ঞানের পথ তত্ত্রেরই চরম লক্ষ্য। তবে আমাদের দেশীয় সাধক. 
সমাজ তন্ত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ সাধনা-পথত্রষ্ট হয়! যৃচ্ছা পথে পরিচালিত 
হষয়াছেন-আমেরিকার “18109 010০ (তান্ত্রিক অর্ডার ) সেরূপ 
উচ্ছ খল হয় নাই। তাহার! প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর 
হইতেছেন। জ্ঞান ও যোগের গুরু থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায়, 
তয়ত একদিন তীহাবাই আমাদের গুরুরূপে ভারতে স্মাসিয়া আমাদিগকে 
তন্ত্র বহন্ত বিষয়ে উপদেশ ও সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দ্িবেন। সকলই সেই 
অঘঈন-১টন পটিয়সী মহামায়ার ইচ্ছা 1! 


জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া তন্ত্রের সাধন! প্রণালী সনবিষ্ট 
হইয়াছে । অদ্বৈত ব্রঙ্গ-ঞ্ঞানই তন্ত্রের চরম লক্ষ্য ; ভক্তি ও কর্শ্মের 
সাহায্যে, সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। আমরাও এই গ্রন্থে তাহাই 
প্রকাশ করিলাম। সাধনা করিয়া, পাঠক তাহার মর্ম্মোপলন্ধ করিবে । 
তন্ত্রের সার কথ! এই যে, যে নর কামনাশুন্ত হয়৷ দেবতার প্রতি ভক্তি 
পরায়ণ হয়ঃ ভগবান তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। সকাম উপাসকদিগের' 


তান্ত্রক-গুরু ২৯৯ 


সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ হয়, নির্বাণ নছে। আর যাহারা কামনাশৃস্ক হইয়া 
দেবারাধনা করে, তাহার! নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হয়) পুনর্কার জন্মাদি 
যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় ন1। 


যুদ্ধ! প্রতীচ্ছতে দৈবন্তৎকামেন দ্বিজোত্মঃ ॥ 
শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী। 


এই বচন দ্বার! প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অন্য কামনা! করিয়া যে কর্ম 
করা হয়, তাহা ভোগনাশ্ত বিধায় নিক্ষল এবং দেবঙাপ্রীতি কামন! 
করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা শরীরারম্তক, ছুরদৃষ্ট-বিশেষাত্মক, লিঙ্গ 
শরীর-নাশক বিধায় সফল। যেহেতু, লিঙ্গ শরীর-ধবংশ না হইলে মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয় না। কর্্ক্ষয় না হইলে জ্ঞান কাচ প্রকাশ পায় নো; জ্ঞান 
ব্যতীত লিঙ্গশরীর ধ্বংশের অন্য উপায় নাই। সুতরাং লিঙ্গ-শরীর নাশক 


সেই জ্ঞানই, তন্ত্রের একমাত্র চরম লক্ষ্য। তাই তস্ত্রকার জলদগন্ভীর 
স্বরে বলিয়াছেন।--. 


বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে । 

পরিনিশ্চিততত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ 

ন মুক্তির্জজপনাদ্ধোমাদুপবাস্শতৈরপি | 

ব্ৰহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তে। ভবতি'দেহভৃৎ ॥ 
দহ মহানির্ববাণ তন্ত্র ॥ 


যে ব্যাঞ্জ নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চয় ব্রহ্মের তত্ব 
নিরূপণ করিতে পারে সে ব্যক্তি কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যতকাল 
পুত্র বা দেহাদিতে “আমিত্ব জ্ঞান” থাকে, ততদিন শড় শত জপ, হোম 


৩০০ পরিশিষ্ট 


বা উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু “আমি ব্রঙ্গ”গ এইরূপ জ্ঞান 
জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। 

পাঠক ! দেখিলে, তন্ত্রশান্ত্র কি রূপে রঃ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এখনও কি বলিতে চাও--তন্ত্র ব্রহ্জ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? কখনই 
না। বরং তন্ত্র সর্ধসাধারণকে শনৈঃ শনৈঃ . প্রবৃত্তির পথ দিয়া যেরূপ 
্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অন্তান্য 
শান্ত অপেক্ষা তন্ত্রের কৃতিত্বই অধিক বিকশিত হইয়াছে । অতএব তন্ত্া- 
নভিজ্ঞ পরাস্করণকারী স্বেচ্ছাচারী উচ্ছঙ্খল ব্যক্তির বাক্াবিস্তাসে মুগ্ধ 
ন! হইয়া, ধীর ও স্থির চিত্তে তন্ত্রের সাধনায় নিযুক্ত হও,-_ দেখিবে, ক্রমশঃ 
মনে অপার আনন্দ ও শাস্তির উদয় হইবে, দিন দিন মুক্তি পথে অগ্রসর 
হইয়। মতেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে । আমরাও এখন সংসার- 
সাগর-নিমগ্ন প্রাণীদিগের মুক্তিপোত-স্বরূপ!, হরি-হর-বিধি-সেবিতা জনয- 
মরণ্ভয় নিবারিণী ও মুক্তি-ওক্তি-প্রদায়িনী সেই শবশিরোধরা, রণদিগন্ব ! 
স্vরারিকুলঘাতিনী, সার্কর্থসাধিনী, হয়-উরবিহারিণী ব্রহ্মময়ীকে বর্গের 
সহিত অভেদজ্ঞানে তাঁহার শমনলাঞ্চিত বিরিঞ্চি-বাঞ্চিত অতুল-রাতুল- 
পদ্দদ্বন্দারবিন্দে গ্রণতি-পুর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলান। 


ও নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে | 
নিগুণায় নমস্তভ্যং সদ্রপায় নমো নমঃ |! 
| ওঁ তৎ সু । 


১ সম্পূর্ণ । 


(ভেজে TATE 


জীপ্জীকৃষ্ণার্পপমস্ত ॥ 


 উননিজনরত জেগাত হিতে 


আগানবন্ধীয় সারগ্বত ছঠেয় প্রতিষ্ঠান্চা 
উীমদাচাধ্য স্বাদী নিগছানন্দ পরমহংসদেব-রচিত 


সারশ্বত-গ্রন্থাবলী 


দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্তিতত্বে জ্ঞানগুরু, যোগ, তত্র ও প্বর- 
আন্্রো্ত সাধনরতস্যবিৎ পরিব্রাজক পরমঞ্স শ্রীমদাচার্ধ্য স্বামী 
নিগমানন্দ সরশ্বতীদেন বিরচিত সারগ্বত-গ্রান্থাবলী ধর্মজগতে 
যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছে । পুস্তক কয়খানি তাহার জীরমবাপী সাধনার 
সুধাময় ফল। সাধন সম্বন্ধে এমন সচঞ্জ ও সরল ভাবে উচ্চদয়ের় আধ্যাত্মিক 
রছসাপূর্ণ পুস্তক বঙ্গতাষায় আর বাহির হয় নাই । হিন্দুধর্ল্মের পাক সংগ্রহ" 
করতঃ এই করখানি অধুল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । পুষ্তকগুলি লণ্ডন বৃটিশ 
মিউজিয়ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভদীয় গুণগ্রাহী স্েক্রেটারীমহোদয় 
পুষ্তকগুলির গুণে মুগ্ধ হয়া বিরাট প্রশ'সাপত্রে পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন । ভাষতবাসীর আর কথা কি? এমন কি 
সুদূর ব্রহ্ম, লঙ্কা প্রভৃতি হইতে প্রবাসী বাঞ্জালীও পুতকের গুণে মুগ্ধ হইয়া 
প্রত্যহ কৃতজ্ঞচিত্তে ক পত্র দিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশ পুস্তক কযখানিতে 
আলোড়িত হইয়াছে । ঘাক্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে; 
ভাই গম্থকায়ের এই বিরাট আয়োজন 1 এই পুস্তক কয়খামি খরে থাকিলে 
আত্ম বিশাল চিন্দুশান্্রগুলি ধঁাটিয়া দাখা খারাপ করিতে হইবে না ) তাতে 
চিত্তগুদ্ধি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি সকল শাস্তেরষ্ট সারতথ্য সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই সকল গ্রস্থোক্ পন্থা সটান, মুসলমানগণ আপন. আপন 
সাম্প্রদারিক ভাব বজায় রাখিয়াও সাধনায় লাল লাত কন্নিতে পারিবেন । 
পুস্তক দৃষ্টে স্রীয্োক পর্বাস্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেম।.. এই পুস্তকের 
285টি করছ সুস্থ ৪ লীরোগ দেহে 
কা ২৬. 


$/০ 


অপার আনন্দ ও তৃত্তির সহিত মুকিপথে ক্ষগ্রাপর হইবেন । পুস্তক কয়খানি 
শীঘ্রই হিন্দি ও ইংরেজী ভাষার অনুবাদিত হইয়া প্রকাশত হইবে। 
আত্মন্তানের অপূর্ণ আকা জ্্| দূরীভূত ও মানবজীবনের পূর্ণত্বাধনে যাহাদের 
ইচ্ছ। আছে, তাঁহাদের এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করিতে 'মনুরোধ করি। 


১। ব্রহ্গত্যযলাধন 
অর্থাৎ 
ব্রক্ষচর্যা পালনের নিয়য়াবলী 
ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে প্রতোক ব্যক্তির 
বৰন্ধচৰ্য্যা ঞ্রতিপালন' করা কর্তব্য। তিন্দুধার্ম্মর যার চিত্তপুদ্ধি; চিত্ত- 
শুদ্ধি না হইলে ধর্মের উচ্চ সোপানে উন্নীত হওয়া যায় নাঁ। 
রক্মচর্্াই চিত্তপ্তদ্ধিরঃ প্রকৃষ্ট উপায় । সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তি এই 
কদদচর্য্যের' উপ্রে আঁভিঠিত। এই পুস্তকখানিতে যঙ্মাচর্য্য সাধদের 
ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকাঁরিতা বিবৃত হইয়াছে, 
এবং ব্রক্ষচর্য্য রক্ষার ( বীর্য্যধারণের ) কতকগুলি ষোগোক্ত 
সাধনগ্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে । যাহার! ছাত্র-্ীবনে বভ্রন্ধচর্য্য 
প্রতিপালন না করিয়া শিক্ষাভাবে ও সংসর্গ-দোষে ধাতু-দৌর্বলা, স্বপ্নদোষ 
ও প্রষেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের ঝন্ত স্বরশাস্ত্রোক্ত ও অব- 
ধোঁতিক ওঁধধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । দেশ-কাল-পাত্রানুবার়ি সকল 
শ্রনীর লোকের ব্রহ্মচর্ধয রক্ষায় উপযোগী করিয়া পুস্তত্বখানি লিখিত হইয়াছে । 
রস্থকারের চিত্রসহ মুজিত। স্তম সংস্করণ, সূল্য ॥* আমা মা + 
ক্র ব্র্মচর্ধ্য সাধন আসামী ভাষাতেও অনুদিত 
হইয়াছে । আসামী সংস্করণের মূল্য ॥* আমা মা | 


৩/০ 

২। যোগীগুক 
৭ 

যোগ ও সাধন পদ্ধতি 


পাঠকগণের অবগতির জন্ নিয়ে সুচীগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা 
প্রথম অংশ--যোগকণ্প 


রদ্থকারের সাধন পদ্ধতি সংগ্রহ, যোগের শ্রেষ্ঠতা, যোগ কি, শরীর-তত্ব, 
নাড়ীর কথা, দশ বায়ুর গুণ, হংসতত্ব, প্রণবতত্ব, কুল-কুগুলিনী তত্ব, নবচক্রং, 
১ম মুলাধার চক্র, ২ স্বাধিষ্ঠান চক্র, ৩য় মণিপুর চক্র; ৪থ অনাহত চক্র, 
৫ম বিশুদ্ধ চক্র, ৬ষ্ঠ আজ্ঞ! চক্র, ৭ম ললন! চক্র, ৮ম গুরুচত্র, ৯ম সহআঁর, 
কামকল। তত্ব, বিশেষ কথা, যোড়শাধারং ভ্বিলক্ষ্যং, বোযমপঞ্চকং, শক্তিত্রয় 
ও গ্রাস্ত্রয়, যোগতত্ব, ষোগের আটটী অঙ্গ--যম, নিয়ম, আসন, প্রীণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, চারি প্রকার যোগ,--মস্ত্রযোগ, হঠ'যাগ; 
র।জযোগ, লয়যোগ, ও গুহা বিষয় । 


দ্বিতীয় অংশ--সাধনকল্প 


সাধকগণের প্রতি উপদেশ, উ্দারেতা, বিশেষ নিয়ম, আলন সাধন, তত্ব 
বিজ্ঞান, তত্ব ক্ষণত সাধন, নাড়ী শোধনপ্মনঃস্থির করিবার উপায়, ত্রাটক 
যোগ, কুগুলিমী চৈতন্যের কৌশন, লয়বোগ সাধন, শব্দ শক্তি ও নাদ সাধন, 
খআত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন, ইষ্টদেবত! দর্শন, আত্ম-প্রস্তিবিত্ব দর্শন, দেবলোফ দর্শন ও 
পকি । 
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তৃতীয় অংশ-_ মন্ত্ৰক 
দীক্ষা প্রণালী, উপগুরু, মন্ত্রতত, মন্ত্র জাগান, মন্ুদ্ধির সপ্ত উপায়, এগ্র 
সিদ্ধির সহজ উপায়, ছিন্নাদি দোষ শাস্তি, সেতু নিণর, ভূতগুদ্ধি, জপের 
কৌশল, মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ ও শষ্য! গুদ্ধি। 
চতুর্থ অংশ-স্বরকষ্ট 
শ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম, বাম নাসিকার শ্বাস ফল, দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস 
ফল, সুঘুয়ার শ্বাস ফল, রোগোৎপত্তির পূর্বস্তান ও প্রতিকার, নাসিকা 
বন্ধ করিবার নিয়ম, নিঃশ্বাস পরিবর্তনের কৌশল, বশীকরণ, বিনা ওষধে 
রোগ আরোগ্য, রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল, কয়েকটা আশ্চর্য্য সঙ্কেত, 
চিরযৌবন লাভের উপায়, পূর্বেই মৃত্যু জানিবার উপায় ও উপসংহার । 
৬যষ্ঠ সংস্কারণ, গ্রস্থকারের ছাপ টোন চিত্রসহ মুল্য ১॥* দেড় টাকা! মান্র। 


৩। জ্ঞানী গুৰু 
. বা 
জ্ঞান ও সাধন পদ্ধতি 


ইহাতে জ্ঞান ও ধোগের উচ্চাঙ্গ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে 
সুচীগুলি উদ্ধৃত করিয়৷ দেওয়া গেল। 


প্রথম খণ্ড নানাকাণ্ড 


ধৰ্ম্ম কি, ধর্ম্মের প্রয্বোজনীয়তা, ধর্পে বিধি-নিষেধ, গুরুর প্রয়োজনীয়তা 
শান্ত বিচার, তত্ব-পুরাণ, স্থষ্টিতত্বী ও দেবতারহসা, পুজ! পদ্ধতি "ও হইষ্টনিষ্ঠা, 
একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কান্ন খণ্ডন, হিন্চুধ্শ্মের €গীরব, হিন্দুদিগের ‘অবনতির 
কারণ, হিন্দুধর্মের বিশেরত্ধ, গীত্যর প্রাধান্ভ, আত্মার প্রমাণ ও দেহাত্মবাদ 
খণ্ডন, হৈতাইৈত্ক বিচার, কণ্দুফল ৪ জন্মাস্তরবাদ, ঈশ্বর দয়াময় তবে, পাল 
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প্রণোদক কে? ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযৌগ 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত ও প্রতিপাস্ত ব্ষয়। 


দ্বিতীয় খণ্-_জ্ঞানকাণ্ড 


জ্ঞান কি, জ্ঞানের বিষয়, সাধনচতুষ্টয়, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, দুঃখের 
কারণ ও মুক্তির উপায়, তত্বজ্ঞান বিভাগ, আত্মতত্ব, গ্রক্কতিতত্ব, পুরুষতব, 
ব্ৰহ্মতত্ব, বন্মবিচার,বহ্মবাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ, পঞ্চীকরণ, জীবাত্মা ও স্থুলদেহ 
স্কলদেহের বিশ্লেষণ, অনস্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি, ব্রহ্ম ও জীবে বিভিন্নতা, 
সমাধি অভ্যাস, ব্রন্ষজ্ঞান, জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা, ব্ৰহ্মানন্দ ও 
ৱন্ম-নিৰ্ববাণ। 


তৃতীয় খণ্ড--সাধনকাণ্ড 


সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুগুলিনীসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ ও তৎসাধন, 
প্রাণায়াম, সহিত প্রাণায়াম, সুধ্যভেদ পাণায়াম, উজ্জারী প্রাণায়াম, শীতলী 
প্রাণায়াম, ভক্ত্িকা প্রাণায়াম, ড্রীমরী প্রাণায়াম, মুৰ্চ্ছা গ্রাণায়াম কেনলী 
প্রাণায়াম, সমাধি সাধন, কুগুলিনী উত্থাপন বা প্রক্ষতি পুরুষযোগ, যোনিমুদ! 
সাধন, ভূতগুদ্ধি সাধন, রাজযোগ ক] উর্ধারেতার সাধন, নাদ বিন্দুযোগ বা 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধন, অজপা গায়ত্রী সাধন, ব্রহ্মানন্দ রস সাধন, জীবন্য ক্ত, যোগ 
বলে দেহত্যাগ ও উপসংহার । | 


এই গ্রন্থথানিকে যোগীগুরুর দ্বিতীয় খণ্ড বলা য,ইতে পারে। প্রকাণ্ড 
পুস্তক অথচ পঞ্চম সংস্করণ হইয়া! গিয়াছে । -৬ পেজ ডবলক্রাউন ফন্মার 
“* ফর্স্মায় সম্পূর্ণ শ্রস্থফারের হাপটোন চিন্রপহ ২॥* আড়াই টাকা মাত্র । 
পুন্থক ভুইথানি হিন্দি ও ইংরাজি ভাষাত অন্ুরধাদিত হইয়াছে ও তই- 
তেছে। আত্ম্তানের অপূর্ণ আকাঙ্ষা পৃ্ীভূ্ ওঁ মানব জীবনের পূর্ণদ্ধ 
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সাধনে ধাহাদের ইচ্ছা, তাহাদিগকে এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিতে 
“অনুরোধ করি। 


৪ তান্ত্রিক গুৰু 


চটুর্থ বংস্করণ মূল্য ১৮* পৌণে দুই টাক! মাত্র । 


৫। প্রেমিক গুৰু 
বা 
প্রেমভক্তি ও সাধন পদ্ধতি 


ইচাতে মানব জীবনের পূর্ণতম সাধনা প্রেমভক্তি ও মুক্তির বিষয় 
বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । অবগতির জন্য সুচীগুলি উদ্ধৃত হইল । 


গূর্ববস্বন্ধ-_প্রেমতক্তি 


ভক্রি কি, ভক্তিতত্ব, সাধনতক্তি, প্রেমভক্তি, ভক্তি বিষয়ে অধিকারী 
ভক্তিলাভের উপায়, চিত্তগুদ্ধি, সাধুসঙ্গ, নাম ন্বীর্ভন, চতুঃযষ্টি প্রকার 
ভক্তির সাধনা, চৈতন্টোস্ত সাধন পঞ্চক, পঞ্চভাবের সাধনা-- শান্ত, দাস, 
সখ্য, বাংসল্য, হখুর--গোপীডাব ও প্রেমের সাধনা, রাধাক্্চ, অচিন? 
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তেদাভেদ তত্ব, রসতত্ব ও সাধ্য-সাধনা, শাক ও বৈষঃব, সচজ সাধন-রহন্ত, 


কিশোরীতঞ্জন, শুঙ্গার সাধন,--স্যধনাঁর স্তরভেদ ও সিদ্ধ লক্ষণ এবং 
লেখকের মন্তব্য । 


উত্তরস্কন্ধ__জীবন্ম,ক্তি 


ভক্তি মুক্তির কারণ, মুক্তর স্বরূপ লক্ষণ, বেদাস্তোক্ত নির্্মাণ 
মুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়, বৈরাগ্য অভ্যাস. হুরগৌরী মুর্তি, সন্যাসা- 
শ্রম গ্রহণ, অবধৃতাদি সন্যামীর কর্তব্য, ভগবান শঙ্করাচার্যা ও 
তত্বদ্ম, প্রকৃত সন্ন্যাসী, হরি*হর মূর্তি, আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব, ভগবান্‌ 
বামকষ্জ, জীনন্মুক্ত অবস্থা এবং উপসংহার । চতুথ সংস্করণ বাহির হইয়াছে । 
গ্রন্থকারের হাপ টোন্‌ চিত্র সহ মূলা ২২ ছুই টাকা! মাত্র । 


৬। মায়ের কপা 


এই গ্রন্থে মা-কে; এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা 
অধিকারী ভেদে বিবৃত হইয়াছে। -্রীগুরুর কৃপাই যে সাধনা ও সিদ্ধির মুল, 
তাহ! সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত ইইয়াছে। উপদেশগুলি ম! স্বয়ং শ্রীমুথে 


প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকথানি সকল ভাবেই হিন্দু মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ 
করিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূলা ।* চারি আনা! মাত্র । 


৭। হরিদ্বারে কুজ্রযোগ ও সাধু 


বিগত ১৩৯১ সালে চৈত্রমাসে হরিছারে যে কুস্তমেল! হইয়াছিল. এই 
খুনে তাহারই বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ত্যত্তীত কুন্ধযোগ কি, 


স্থান ও সময়, সাধু সন্মিলনী, কি কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাধুগণের 
- বিবরণ, ধর্মমশালা ও সভাসমিতি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি 
বঙ্গ ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী । মূল্য ॥* আট আনা মাত্র । 


৮ । তত্ত্ব্মাল৷ 


এই পুস্তকে হির্দুশান্ত্েয় দেবদেবীর গভীর তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক 
তাহার রহস্ত উদখাটন করতঃ দেখান হুইয়াছে--দেবদেবী কি? বঙ্গদেশে 
শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রধানতঃ এই ছুইটা ধৰ্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত। বর্তঙ্ণন খণ্ডে 
সগ্ুণ ব্রহ্মতত্ব বা শক্তিতথ্ধ, গারত্রীতত্ব, দেবতাতব্ব, শিবতত্ব, মহাবিষ্ভাতত্ব, 
পপ্রীবাসস্তী, ভ্রী্রীমনরপূর্ণা, শরীশ্রীশারদীয়া, শ্রীপ্রীকালী প্রসৃতিশাক্তসম্প্রদায়ে 
প্রচলিত যাবেতীয় পৃলজা-পার্কণ ও উৎসবাদির তত্ব ;বিবৃত হইয়াছে । 
১ম খণ্ড মূল্য ॥০* দশ আনা মাত্র । 


৯। তত্ত্রমাল। দ্বিতীয় খণ্ড 


দ্বিতীয় খণ্ডে বৈঞ্চব সম্গ্রাদায়ের নিয় লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত 
ছয়াছে, ভগবত্তত্ব, অবতারতত্ব, লীঙ্গাতত্ব, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, *ঝুঁলনযাত্রা, 
জন্মাষ্টমী, ও নন্দযাত্র। সীসযাত্র! । এবং দোলযাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ॥* 


আনা মাত্র । 


১০1 সাধকাষ্টক 


' সাধুগঙ্গই ধর্থ লাভের জনক, পোষক বর্ধক ও রক্ষক । কিন্তু প্রকৃত সাধু 
চিনিবার ক্ষত! সাধারণের নাই তাই সাধুব্যক্কির জীবনচন্লিত আলোচন! 
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সংসঙ্গের অন্তর্গত বলির! শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার আজকাল 
শ্বেচ্ছাচারী উচ্ছ খল সমাজের লোকের বিশ্বাস, সংসার না ছাড়িলে ধর্মলাত 
হইতেই পারে না। ইহাদিগের ভ্রম নিরাস করিয়া গৃহস্থাশ্রম সু প্রতিষ্ঠিত 
করিবার উদ্দেশে ঝুট গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পূত জীবনকাহিনী বর্ণিত 
কইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জীবনের লক্ষ্য স্থির ও চির গঠনের সহায়তা 
হুইবে। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূলা ॥* আট আনা মাত্র 


১১ | বৈদাস্তবিবেক 


মাযা-মরী চিকাময নসত-জগৎ রহস্তের মূল উত্তেদ করত: যে সকল ডুমুক্ষগণ 
মুক্তিূপ অমৃতফল লাতে সচেষ্ট, সেই সকল বিচার- নিপুণশীল বিবেকীদিগের 
জনই এই পুস্তকথানা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নিত্যানিতা 'বিবেক, 
দ্বৈতাত্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মা নাত্ম-বিবেক, ও মহাবাক্যবিবেক 
এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে । মূল্য ।৮, দশ আনা মাত্র । 


উপদেশ রতুমালা 


এই পুম্তকথানিতে খাবি ও সাধু সঁহাপুরুষদিগের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি- 
মূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক, তত্ব-পর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। তৃভীয় 
লরণ, মূলা ৮» ছুই আনা মাত্র) 


tate 


পরী পরমহংললেবের 


হাফটোন প্রতিমূর্তি 
বড় সাইজ ( ১৫” < ১২” ) প্রত্যেকখানা টা 
ছ্বোট সাইজ--নানারকমের 5 টি 
গর বর্ডারযুক্ত ff /১এ 


কিট টি এপস 


পুস্তকাঁদি পাইবার ঠিকানা 


(১) শ্রীকমার চিদানন্দ, সারম্বত মঠ, 
পোঁঃ কোকিলামুখ, যোৱহাট (আসাম) 
(২) কা্য্যাধ্যক্ষ _ভাওয়াল সারস্বত আশ্রম, 
পোঁঃ জয়দেবপুর, ঢাক! । 
(৩) কাৰ্য্যাধ্যন্স - বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা শ্রম, 
পোঃ বগুড়া । 
(৪) কার্য্যাধ্যকফ-_ময়নাঞতী আশ্রম, 
পোঁঃ অয়নামতী, কুমিঙ্স) | 


